রীনব্ণকূমারী দেবী প্রণীত । 


মাঘ। ১৩০১.। 


মূল্য ১* আনা। 





কলিকাতা, 

অপার সারকালার রোড, কাশিয়! বাগান বাগানবাটাতে 
“ভারতী যন্ত্র” 

জ্রীতারিশীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





চর 


ফুলের মালা । 





টি 
শািশার্ীপীশোীশাশিি 
মে 


শক্তি নিরূপমার নিকট হইতে এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর 


'পাইয়া হতমরধ্যাদা রাণীর ন্যায় ভূমিতে,চরণ তাড়না! করিয়! 
** তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, “ঘাবিনে ?” 


“না-না-আ”! 

“্যাবিনে? আয় বল্ছি 1” বলিয়! শক্তি তাহার হাত ধরিয়! 
হিড় হিড় করিয়! টানিয়! লইয়া চলিল। বালিকা নিরাশার বলে 
বলীয়ান হইয়! “না যাব না” বলিয়া! টীৎকার করিতে করিতে হাত 
ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় তরুশাখার মধা 
দিয় আর ছুইটি বালিকা সহস! দৈবসহায়র্ূপে প্রকাশিত হুইগা 
বলিয়া উঠিল, প্শক্তি, ওকে কোথায় টেনে নিয়ে মাচ্ছিম্‌?--কি 
হয়েছে?” বলিতে বলিতে তাহার! শক্তি ও নিরূপমার নিকটবন্থী 
হইয়া দাড়াইল। শক্তি তখন তাঁহার হাত ছাড়িয়া বলিল, 
“দেখ না! বল্ছি জলে চল, পদ্ম তুলে আনি, তা যাবে না।” 
করুণ নয়নে সধিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়। নিরূপম! বলিল, . 
“আমি গলে যাব” শক্তি মুখভক্গী করিয়া বলিল, “কচি খুকি 
আর কি! 'প'লে যাব+--!” কুসুম বলিল, “ও ছেলে মান্য, ও 
থাক্‌। আচ্ছা! চল আমি তোর সঙ্গে পন্ম তুলতে যাচ্চি।” 

কুন্ুম ও শক্তি জলে নামিল, কামিনী নিক্ূপমার চোক মুছাইয়া 
বলিণ, “বকুল ফুল পড়েছে, আমরা আয় কুড়োইগে”। চোকের জল 
না শুকাইতে শুকাইতেই বালিকার ধরে হাসি ফুটিল, সে বাম 
হস্তের মুষ্টি খুলিয়া! সঙ্গিনীকে দেখাইয়! সহর্ষে বলিল, "এই দেখ, 
আমি স্থৃত এনেছি, মালা গেথে লাজকুমারকে দেব” | 

ফাস্তুন মাস। নব বমস্তের হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র মন্ত্র করিতেছে, : 
্রশ্ষ,টিত আম মুকুলের সুগন্ধে চডুদ্দিক আমোদিত হইয়া 


৪ ফুলের যালা। 


২ শশী পশিশিিশিশশিশাীীশিভিশিিটা শাঁটািটাটাশাশীাশী ০৮০০৪ ২ 


হি | কোকিল, পাপিয়! দিগন্ত ছাপিক্। বঙ্কার তুলিয়াছে। 


সেই মলম্হিল্লোলিত বসস্তপক্ষীকুজনিত পরিমলাকুল কাননতল 


চুঁধিয়া বিয়া সদ্যপতিত নব বকুলাবলীতে অঞ্চল ভরিয়। বালিকা! 
ছুইটি দীখির পারে আসিম্বা_ বসিল, বসিয়া! মালা গাথিতে আরম্ভ 
করিল। তখনও বেলা অবসান হয় নাই, পশ্চিমদিকে দীঘির জলে 
তরু-শ্রেণীর পন কাপ ছায়ারুউপর কুর্্যকিরণ ঝকৃমক্‌ করিতেছিল, 
আর পূর্বািকে পদ্পপত্াঙ্ছ্ জলরাশির হৃদয় আলোড়িত এবং 
আলোকিত করিয়া ছইটি বালিকা সাঁতার দিয়া পল্প তুলিতেছিল। 
প্রশ্দ,টিত শতপলরাজির মধ্যে প্রশ্ক,টিত সুন্দর বালিকানন_ 
উভয়ের মাধুধ্যে উভয়ের লৌনর্ধ্য বৃদ্ধি করিতেছিল । 

কামিনী একবার করিয়! তাহাদের দিকে চাঁহিতেছিল, একবার 
করিয়া হাতের দিকে চাহিয়া হঁচের মধো ফুল পরাইতেছিল, কিন্ত 
নিরূপম। এক মনে মালা গাথিতেছিল। খানিক পরে শক্তি ও কুন্গুম 
আর্বসনে, আর এলাপ্রিত কেশে, স্বাতন্ন্দর দিব্যবূপে তাহাদের 
নিকট আসিয়া অঞ্চলের শতদলরাশশি ভূমির উপর ফেলিল। নিরূপমা 
সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “আমি একটা নেব, লাজকুষারকে দেব!” 

শক্তি রাগিয়া! বলিল, “ঈন্‌! আমর! তুল্ব, আর উনি 
'লাজকুমারকে' দেবেন- আহ্লাদ দেখ একবার! কক্ষণেো 
পাবিনে--যা1” নিরূপমার মুখটি চুণ হইয়া গেল। কামিনী বলিল, 
“তা, ভাই, তোরা! এত ফুল তুল্লি, রাণীমার কিন্ত কাল পুজ্লোর 
ফুল কম পড়বে--তখন দেখবি কি হয়।” শক্তি বলিল, “তা কে 
জানবে যে কে তুলেছে।” কুন্থম বলিল, “আচ্ছা, ভাই! সত্যি 
কি একশ ফুলে শিব পুজো! কর্লে সোয়ামী বশ হয়?” 

কুন্নুম কামিনী হুজনেই বিবাহিত, কিন্ত বয়সে এখনও তাহারা 


ফুলের মালা। ৫ 


নিতান্ত বালিকা। একজন একাদশ একজন হ্বাদশ। কামিনী 
বলিল, “মা বলে, আগে নাকি রাজা! রাণীকে দেখতে পার্ত না, 
একশ ফুলে শিব পুজে! করে এখন মুটোর মধ্যে এনেছে। তা! 
তোর দিদিকে নাকি তার সোয়ামী হেখায় রাখ্তে চায় না? তা 
সে পুজো করে না কেন? তাহলে ভ মোম্মামী কথা গুন্বে !” 

কুন্থম বলিল, "তা, ভাই, ১**শ ফুল রোজ আমরা কোথায় 
পাব! ম1কিস্ত বলছিল তা নয়; রাজকুমারের কি ফাঁড়া আছে, 
তাই রাণীমা পুজো! করে। সেই ফাঁড়ার জন্যে রাজকুমারের এখনো! 
বে হয় নি। ফাল্গুন মাসটা গেলে তবে ফাড়া যাবে” 

কুস্থম আহলাদে বলিয়৷ উঠিল, "আমাদের নতুন রাণী হলে 
কি মজাই হবে! আচ্ছা, বল দেখি,আমাদের রাণী কেমন হবে?” 
কামিনী বলিল, “আমাদের নিরূপমার মত রাণীটি হলে বেশ 
হয়না?” 

নিরূপগমার চোখছুটি সহসা জলিয়া উঠিল, হাতের মাল! খসিয়। . 
পড়িল। সে আগ্রহে বলিয়! উঠিল, "যা, দিদি, আমি লাণী হব--” 
কামিনী হাসিয়া তাহার মুখচুন্বন করিয়া বলিল, “আচ্ছা তুই 
রাণী হবি, আমরা আয় “রাজ! রাণী খেলি। তুই রাণী, আমি 
বাণীমা, কুম্থুম সখী, শক্তি--” 

. তাহার কথ! শেষ করিতে ন! দিয়াই শক্তি রুদ্ধশাসে বলিল, 
“আর আমি ?” 

কু। তুইদাসী! 
- অমনি তাহার নীল আঁখি-তারার মধ্য দিয়া সহসা অগ্রিকণ। 
নির্গত হইল। সে দৃঢ়তা-বাঞ্জক শ্বরে বলিল "তা বই কি! আমি 
রানী, নিরূপম! দাসী 1. 


ফুলের মালা। 


নিরূপমা বলিতে যাইতেছিল “না, আমি দাদী হব ন'”-- 
এমন সময় বাশিতে গান বাজিল- 
আমি কি করি, 
বল সহচরি? 

আমার গ্রাণে উঠছে গানের তুফান, 
আমি গ্লাহিতে নারি ! 
আমার:মনের বাসনা, 
মে রাষ্জের নাইক তুলনা, 
যে রূগে পাগল হৃদয় মন, 
মুগ্ধ ত্রিভুবন,_ 
মনের সাধে দিনে রাতে, 
সে রূপের স্ততি গান করি! 
গাহিব কি, বিন্দে সখি, 
আমার বাঁশরী অরি! 
আমি চাই, 
বাশির তানে তাহীর প্রাণে করুণা জাগাই $ 
ক্নাই গে। শরণ দাও'__বলে 
দে চরণের তলে পরাণ বিকাই। 
বাশি আমারে ছলে! 
বাজাতে গেলে 
আর কিছু না বলে, 
শুধু রাধানামে সাধা সুরে 
ডাকে “কিশোরী !” 
আমি উপাঁয় কি করি ? 


ফুলের মাল! । ৭ 





স্পা পাম্পি 


নিকূপম! আহলাদে বলিয়া উঠিণ, “এ লাঙ্গকুমার” ! 

কুম্গম বলিল, "আচ্ছ। রাজকুমার যাকে বলবেন সেই রাণী।* 

কামিনী বলিল, “সেই ত।ল”। 

দেখিতে দেখিতে বাশরাধবনি থামিয়! গেল__চতুর্দশ বৎসরের 
সুরূপ সুন্দর একটি বালক মেইখানে আসিয়৷ দাড়াইল। কুম্ম 
দাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমার, আচ্ছ! তুমি বলকে রাণী? 
শক্তি না নিরূপমা ?” 

কামিনী বলিল, “আমর! রাজারাণী খেলছি। আমি 
রাণীমা--দিদি সখি, আর নিরূপমা-_” 

কুঙ্গম ॥ না, রাজকুমার ! তুমি বল, কে রাণী? 

রাজকুমার । কার বাণী ?--রাজ1 কে? 

ছুজনে হাসিয়া বলিল, “সে আবার কে ? এই তুমি রাজ1 !” 

রাজকুমার হাসিয়! বলিলেন, “আমি রাজা! আর কে রাণী?” 

নিরূপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে ফুলের মাল! গাথিয়া ফেলিয়। 
রাখিয়াছিল, রাজকুমার তাহা উঠাইয়া শক্তির গলায় দিয়া 
বলিলেন, “এই দেখ !” 

গর্বময় আহলাদ-জ্যোতিতে শক্তির বালিকা-মুখে যুবতীর 
গাস্ডীধধ্য ঘনীভূত হইল। নিরূপমার চক্ষু ছুটি জলে তরিয়! আমিল। 
কুন্থুদ কামিনী হাসিয়া ছ'জনকে একত্র করিয়া হুলু দিয়া বরণ 
করিল। পাপিয়া ভাজে ভাজে তাহার প্রতিধ্বনি গাহিয়া উঠিল। 
নিরূপম! যখন দেখিল তাহাদের বিবাহ হইল গেল, সে রাণী নহে 
শক্তিই রাণী, তখন সাশ্রনয়নে রাজকুমারের নিকট আদিয়। 
কহিল-_“আচ্ছা, আমি তবে লান্গকুমারের দাসী 1» 


৮ ফুলের মালা । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 








চতুর্দশ শতাবীর মধ্যতাঙ্জগে বঙ্গদেশ প্রক্কত প্রস্তাবে দিল্লীর 
অধীনতা ছি করিল। নুবর্গ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর সৃত্যু 
হইলে ১৩৩৮ খৃষ্টাবে তার্ছুচর ফকীরুদীন পূর্বাবাঙ্গালায় স্বাধীন 
পতাকা উ্ভীন করিবেন,আর লক্ষপাবতীর শাসনকর্তা কদর খাঁকে 
নিহত করিয়া! আলিউদ্ধীন লি সাহ পশ্চিম বাঙ্গালার অধিপতি 
হইয়! গৌড় সঙ্গিহিত পাওুয়া্স রাজধানী স্থাপিত করিলেন। অতঃপর 
আলি উদ্দীনের ধাত্রী-পুত্র সামস্দ্দিন ইলিয়াস সাহ্‌ শেষোক্ত 
রাজ্য কবলিত করিয়া ১৩৫২ খ্ৃষ্টাবে নুবর্গগ্রাম বিজয় করতঃ 
সমগ্রবাঙ্গাল৷ একাধিপত্যে আনয়ন করিলেন! সম্রাট ফিরোজ 
সাহ তখন দিল্লীর সম্রাট । তিনি ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সসৈন্তে 
বঙ্গে আগত হইলেন। পাতুয়া আক্রান্ত হইল। বঙ্েখ্বর রাজধানী 
হইতে ১১শ ক্রোশ দূরে একদল! নামক ছূর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন! সম্রাট উক্ত ছুর্গ অবরোধ করিয়! ষখন দেখিলেন 
নহজে উহা! হস্তগত হইবার নহে,তখন সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বদেশে 
ফিরিয়া গেলেন, এবং কয়েক বৎসর পরে ১৩৫৭ খৃষ্টাঝে বাঙ্গালার 
স্বাধীনতা শ্বীকারে বাধা হইলেন। বঙ্গেশ্বর পূর্ণমনোরথ হইয়! 
- মহোঁৎসবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই বিজয় আনন্দ 
দিনের শ্মরণার্থ সেই অবধি গ্রতি বৎসর রাজধানীতে একটি করিয়! 
উৎসব হইয়া থাকে । শন্্র ্রীড়াই এই উৎসবের প্রধান আমোদ । 
অস্যুদ্ধে, ব্যায়ামযুদ্ধে ধিনি সে দিবস জয় লাভ করেন, বঙ্গেশ্বর 
: তাহাকে সন্মানিত করিয়া পুরস্কার প্রদান করেন। 
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রাজধানীতে আছ অস্ত্রোখসব। চন্দ্রাতপাঁবরিত সুসজ্জিত 
ছর্-প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ । বঙ্গেশ্বর আলিয়াস সাহ এখন জীবিত 
নাই, তৎপুত্র স্থলতান সেকন্দর সাহ উচ্চ মঞ্চোপরি ফুলময় 
স্তস্তবেষ্টিত একটি মণ্ডল মধ্যে সর্বোচ্চ সিংহাসনে বলিয়া আছেন। 
চতুষ্পার্থ্ে বঙ্গের নানা স্থান হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা, 
জমিদার, সামস্তবর্গ, এবং মভামদ্গণ পদমর্যযাদ! অনুসারে উপবিষ্ট। 
অদূরে মল্যুদ্ধের চীৎকার, তরবানি-যুদ্ধের ঝন্ঝনা, দশকবৃন্দের 
সোৎস্ুক উল্লাসধ্বনি, প্রান্তর কাপাইয়া তুলিয়াছে। 

ছুর্গের চতুর্দিকে নানারূপ স্থশোভিত বিপণি। কোথাও 
খাদ্যের রাশি, কোথা ও ফুলের বাহার, কোথাও চারু শিল্প-সৌন্দ্যা, 
কোথাও অস্ত্রের চাক্চিক্য। অনেক রকমের ব্যবমাদারই আজ 
লাভের আশায় দুর্গে জড় হইয়াছে, অদৃষ্টের ব্যবসাদারই বা এ 
সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহারা ও দোকানপাট সাজাইয়া বদি- 
য়াছে, অনেকে তাহাদের কাছে গিয়া ঘরের পয়স। দিয়া হু থ 
কিনিয়! লইয়া গৃহে যাইতেছেন। 

এইরূপ একটি দৌকানে কিছু বিশেষ ভিড়। নামের 
জোরে ক্রেতার উপর ক্রেতা আসিয়া জুটিতেছে, বিক্রেতা এক! 
তাহাদিগের কলের আকাঙ্া পূর্ণ করিয়! উঠিতে পারিতেছেন 
না। তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়। উঠিয়াছে, তিনি লাভের চরণে 
গড় করিয়! পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সহস! 
একটি সুন্দরী আসিয়! তাহার হাতটি দেখিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন। সৌন্দয্যের অনুরোধ বড় অন্থরোধ ! গণকঠাকুর 
তাহা অগ্রাহথ করিতে পারিলেন না, সুন্দরীর বাম হাতটি 
হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! সেই 
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রাঁজরাণীযোগ্য পৃথিবী-বিপ্লবকারী রূপরা'শি দেখিতে লাগিলেন । 
স্তীহার ভাব দেখিয়া! একজন দর্শক বলিয়া! উঠিল, “ঠাকুর | মুখে 
কি গণা! যায়, হাঁত দেখুন?” আর একজন বলিল, “গণকঠাকুর 
কি তেমনিপাত্র হাতে কিছু না পেলে কি হাত দেখবেন!” বালিকা! 
গণকের হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে গেলেন__তিনি অস্বীকার কবিয়া 
বলিলেন, “মা, তুমি রাজন্াজেশ্বরী হইবে, তোমার কাছে কিছু 
নেব না” একজন অর্ঁরোহী এই জনতার নিকট দিয়া ধীরে 
বীরে যাইতেছিলেন, বাঁপিকার পার্বতী হইবামাত্র তাহার 
গ্রতি দৃষ্টি পড়ায় সহসা বিশ্মিতনেত্রে সেইখানে অশ্ব থামাইলেন। 
সুন্দরী তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; সেই নয়নঝলমিতকারী রূপ তিনি 
আর কখনও ইতিপূর্বে দেখেন নাই । অথচ পূর্ব জন্মের বিশ্থৃত 
স্থতির মত সে রূপ যেন চেন! চেনা বলিয়৷ মনে হইতে লাগিল । 
তিনি মুগ্ধ আত্মবিস্থৃত হইয়৷ চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিলেন, জনতা তাহা হইতে দূরে চলিয়া গেল। 
কি স্বতিন্থত্রে কে জানে সেই অপরিচিত সুন্দরীর মুখের দিকে 
চাহিয়৷ তিনি আর সমস্ত তুলিয়া গেলেন, কেবল একটি দূর শৈশব 
ঘটন! তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। বিজন দীঘির ধার, নিস্তব্ধ 
উপবন, তাহার হাতে হাত সংযুক্ত, সিক্ত-এলায়িত-কেশ, আর্ত 
বমন বালিকার দিব্য মূর্তি, আর সহচরীদিগের মোল্লান হলুধনি, 
তীহার মনে পড়িতে লাঁগিল। সহসা অশ্ব অধীরভাবে গরীব! 
উত্তোলন করিল, রাজকুমায়ের চমক ভঙ্গ হইল ) লক্ষ্য ভেদ করি- 
বার জন্ত নকীব তীরযোদ্ধাগণকে আহ্বান করিতেছে শুনিতে 
পাইলেন। অশ্বারোহী আত্মস্থ হইয়া নিজের মুগ্ধতায় মনে মনে 
হাসিয়া সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। 
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ককপাণযুদ্ধ বর্ষাধুদ্ধ প্রভৃতি অন্থান্তয অস্ত্র খেলা হইয়া! গিয়াছে, 
কেবল মাত্র তীর ঞএখলাই এখনও বাকী রহিয়াছে । অদূরে অস্ব 
প্রস্তুত, সুলতান সেকনদর সাহ সিংহাসন হইতে নামিয়া অশ্বারোহ্ণ 
করিলেন, আর সভামদ্‌ ও নিমন্ত্রিতগণ তাহার উভয় পার্থ এবং 
পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। একটি হস্তাবস্থিত 
পক্ষীমুখচুস্বনকারী প্রস্তরময়ী রমণীমূর্তি দুরে সম্মুখে স্থাপিত, মেই 
পক্ষীর চক্ষুর প্রতি তীর সন্ধান করিয়। বিদ্ধ করিতে হইবে। পক্ষী 
রমণীর কপোলে এমনি ভাবে অবস্থিত যে রমণীমুর্তিকে কিছুমাত্র 
আঘাত না করিয়! তীর দ্বারা কেবল চক্ষু বিদ্ধ করা বিশেষ পার- 
দর্শিতার কার্ধ্য | সমস্ত দিন যে সকল খেলা হইয়াছে তাহার 
মধো এইটি দেখিবার জন্য সকলে সমুৎসুক। বঙ্গেশবরের ইঙ্গিতে 
নকীবএকটু অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া! বলিল, “এই লক্ষ্য 
ভেদ করিয়! যিনি সন্মানিত্ত হইতে চাছেন, সুলতান সেকন্দর সাহের 
অনুজ্ঞায় তিনি এইবার সম্মুখীন হউন 1” নকীব উচ্চৈঃস্বরে তিন 
বার এই কথা বলি । হ্্দোরব করিয়া সতেজে গ্রীবা উত্তোলন 
পূর্বক নুন্দর যুবাপুরুষকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া! এক তেজদ্বী অশ্ব 
অগ্রসর হইল। সহসা প্রীন্তরের ভীষণ কোগাহপ নিস্তবতায় 
পরিণত হইল, মন্্মুগ্ধের ন্যায় বন্ধনৃষ্টি হইয়া! সকলে রুদ্ধ নিশ্বানে 
ঈলাড়াইয়া রহিল। যুবক রাজার দিকে অগ্রসর হইতে হইভে 
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রাজাকে তিন বার অভিবাদন পূর্বাক প্রস্তর-মৃর্তিকে লক্ষা করিয়া 
তীর ছুঁড়িলেন, অমনি ঘোরতর কোলাহল উদিত হইল। চতুর্দিক- 
হইতে লোক আমিয়া প্রস্তরমূর্তি বেটন করিয়া ফেলিল, দেখিল 
পক্ষীচক্ষু বিদ্ধ করিয়া তীর চলিয়া গিয়াছে ! মাকাশপ্রাস্তর প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া অমনি জয়ধ্বনি উঠিল, দিনাজপুরের রাজকুমার 
গণেশদেন লক্ষাভেদ করিয়াছেন দর্শ করুন্দের উল্লান-ধ্বনির মধ্য দিয়া, 
মভাসদ্গণের পুষ্পরষ্টির মধা দিয়া, রাজকুমার এ জে বঙ্গেশ্বরের 
সমীপে আনীত হইলেন । স্ুলান সাহও অশ্ব হইক্রেনামিলেন। 
তিনি স্বহস্তে যুবকের কর্টিদেশে একখানি বহুমূলয তরবারি বাধিরা 
রায়বাহাঁছুর উপাধি প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে আবার 
উৎসাহের জয়ধ্বনি উঠিল, সহস্র পুষ্পমালা তাহার কঠদেশে অর্পিত 
হইতে লাগিল। একজন রমণী দূর হইতে রাজকুমারের লক্ষ্যভেদ 
দেখিতেছিল, সে এই সময় কদেশ হইতে একগাছি শু ফুলমালা 
উন্মোচন করিয়া তাহ! একটি ক্ষুদ্র প্রন্তরথণ্ডে জড়াইয়া রাজকুমা- 
রের উদ্দেশে ছু'ড়িন্না দিল; কিন্তু মালা লক্ষ্যস্থানে না পৌছিয়া 
স্থলতানের গাত্রে লাগিয়া নিয়ে পতিত হইল। বঙ্গেশ্বর তরবারি 
বাধিতে বাধিতে স্থলিতহস্ত হইয়া বিশ্বয়ে এবং বিরক্ত দৃষ্টিতে নতমুখ 
উন্নত করিলেন। নিকটস্থ সভাসদ্গণ ফুলবর্ষণে ক্ষান্ত হইয়া সভয়ে 
তীহার দিকে চাহিল, সুলতান সাহের পুত্র নবাব গায়ন্ুদ্দিন সেই 
শুফমালাগাছি ভূমিতল হইতে লইয়া যখন হাসিয়া বলিলেন, 
“রাজকুমার, শুষ্ক ফুলের মালায় কে তোমাঁকে অভিবাদন করিল 1” 
তখন সকলেরই গান্ডীধ্য দূর হইল, বঙ্গেশ্বর সহাস্ত মুখে গণেশদেবের 
কটিতে আবার তরবারি বাধিতে লাগিলেন। আবার জয়ধ্বনি, 
ফুলবৃষ্টি হইতে লাগিল ! এমন সময় জনতার মধা দিয়া একজন 


চর 


ফুলের মালা । ১৩ 


দুপদক্ষেপে যুবরাজ গায়নুদ্দিনের নিকটে আসিয়া অভিবাদন 
করিয়া বলিল, “আমার ফুলের মালা আমাকে ফিরাইয়! দিতে 


আল্ঞা হউক”। সকলে বিচ্ম় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া 
রহিল। যুবরাজ তাহার মালা তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন। সে 
মলাহস্তে গণেশদেবের দিকে চাহিয়া একটু থমকিয়া দাড়াইল, 
তাহার পর সুলতান সাহ এবং তাহার পুত্রকে অভিবাদন করিয়া 
যেনন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়াছিল সেইরূপ নিয় দুঢ় পদক্ষেপে 
আবার চলিয়া গেল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


০ 


সুধ্য পশ্চিম গ্রাস্তে চলিয়া পড়িয়াছে, তাহার হেমাভ রশ্শিগুলি 
নদীর উর্শিলআোত চমকিয়া পরপারের বৃক্ষ শিখরে খেলিক্ছে 
খেলিতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে । কুমার গণেশদেব অশ্বারোহণে 
তীর পথ দিয়! এই ময় ধীরে ধীরে বাসস্থানাভিমুখে ফিরিতে 
ছিলেন। কিন্তু অপরাহের দৃহাশোভায় কুমার মুগ্ধ নহেন, কিন্বা 
মধ্যাহ্নের বিজয় সম্মানের কথাও এখন তাহার মনে নাই, তিনি 
কেবল ভাবিতেছেন সেই দীনবেশা যুবতীর কথ!। তাঁহার 
জো্যোতির্শনী আত্মন্তরী সৌন্দর্ধা, তাহার সায় অপরিচিত্তের প্রতি 
সেই পরিচিত সহাস-দৃষ্টি, রাজসভায় শুদ্ধ ফুলমালা নিক্ষেপ, এবং 
তাহা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া_ এই দকল রহত্তমগ়্ চিস্তাতেই 
তিনি অনন্তম্ন। অপরিচিতার সম্বন্ধে সমস্তই অপরূপ, বিশ্ময়- 
২ 


১৪ ফুলের মালা। 


জনক প্রহেলিক! ! তাহার বেশভৃযা, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, এমন 
কি, একটি কটাঙ্গ, প্রত্যেক পদক্ষেপ পর্য্যস্ত ৷ তাহার পরিধানে 
গেরুয়া বদন অথচ পে সন্ন্যাসিনী নহে। কেননা সন্গ্যাসিনীর . 
ত্রিশূল জটাজুট বিভূতি কুত্বীক্ষমাল! তাহার নাই, মন্তক অনাবরিত 
নহে) গেকুয়া বর্ণের হুক ওড়নার মধ্য দিয়া গ্রীবাদেশের অয্র- 
বন্ধ অর্দমুক্ত লোল কবরী লক্ষিত হইতেছে। সম্ুখে অর্দো্মুক্ত 
মস্তকে তরঙ্গায়িত সুচিকগ কেশশোতা, দু-একটা কুষ্চিত শিথিল 
অলকদাম ভালে, কপোষ্ঠ্ল খসিয়া পড়িয়া! তাহার কমলাননের 
কমনীয় কান্তি অতি মধুরা্গপে ফুটাইয় তুলিয়াছে। 

“সুন্বরী কিকোন ঘ্বিধবা তীর্ঘঘাত্রী? কিন্তু বিধবা যদি হয় 
তবে হাতে ছুগাছি স্বর্ণবলয় কেন? হয়ত বালবিধবা বলিয়! 
পিতা মাতা তাহাকে অলঙ্কারহীন করেন নাই। তাহাই সম্ভব) 
কেন না সধবারমণী হইলে পরিব্রাজিকা হইয়! বেড়াইবে কেন।” 
সুন্দরী যে কুমারীও হইতে পারে, এ সম্ভাবন! পর্য্স্ত কুমারের 
মনে উদয় হইল না। ওরূপ যৌবনপ্রাপ্তা হিন্দুকন্ত! যে অবিবাহিত 
থাকিবে, এ কথ! সহস! কাহার মনে আসে ! রাজকুমার অস্থমান 
- করিলেন, “তাহাই ঠিক, স্বন্দরী ভীর্ঘবাত্রী: বিধবা, এবং উচ্চ- 
বংশীয়া পুরবালা তাহাতে ও সন্দেহ নাই। তাহার প্রতি পদক্ষেপে 
আত্মমর্ধ্যাদা, প্রত্যেক কটাক্ষে সাধবীর তেজগর্ব প্রকাশিত ! 
অথচ তাহার প্রতি যখনি সে চাহিয়াছে সে দৃষ্টিতে অতি মধুর 
. প্রেমময় পরিচিত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে কেন? তিনি তাহাকে 
কখনও দেখেন নাই, চেনেন না, তবে এ দৃষ্টির অর্থ কি? 
সুন্দরীর সকরি রহস্ত! কলি গ্রহেলিক।!» এইরূপ চিস্তামগ্ন 
হইয়! লোলরাশ হস্তে রাজকুমার অন্নে অল্পে অগ্রসর হইতেছেন-_ 


ফুলের মালা । ১৫ 





সহসা তাহার গতিরোধ হইল, আবার সেই বিশ্ময়! সেই 
অপরিচিত হুন্দরীমুর্ধি তাহার দিকে হান্তমুখে চাহিয়া এ বৃক্ষতলে 
দীড়াইয়৷ আছে! 

রাজকুমারের স্বপ্ন বলিয়৷ মনে হইতে লাগিল। সমস্তদিন 
ধরিয়া তিনি কি কেবল স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি! কিন্ত অধিকক্ষণ 
ধরিয়া এই বিশ্বয় ভোগ করিবার অবসর তাহার ঘটিল ন1। 
অশ্বকে থামিতে দেখিয়া রমণী নিকটে আগমন করিল, আসিয়া 
মৃ্হাসি হাসিয়া বলিল, "রাজকুমার, চিনতে পারছেন না বুঝি ?” 

রাজকুমারের কথ! ফুটিল না! শক্কিময়ী আবার বলিল, "সেই 
দীঘির ধারের খেল! কি মনে পড়ে 1” 

রাজকুমার ধীরে ধীরে সুযুণ্তের মত বলিলেন, "বাল্যসখি 
শক্কতিময়ি !” 

শক্তি হামিয়া বলিল, “তাঁও বুঝি মনে করিয়ে দিতে হয় 
আমি ত দেখবামাত্রই চিনেচি।” একটা আবেগতরক্গ রাজ- 
কুমারের হ্দয় আলোড়িত করিয়! তুলিয়া সহস! আবার প্রশমিত 
হইয়া পড়িল। সেই তিনি, সেই শক্তি, অথচ মধ্যে এখন ভাবের 
অনন্ত ব্যবধান ! সেদিন যেতাহার নিতাস্ত আপনার ছিল, ' 
যাহার সহিত একদিন অসঙ্কোচে খেল! করিয়াছেন, গল্প 
করিয়াছেন, সে এখন বিবাহিতা! যুবতী, তাহার বহু সম্মানীয়! 
পরস্ত্রী। একদিকে বাঁলবন্ত্বের স্বাভাবিক উচ্ছাস অন্ত দিকে 
সংস্কারগত পরপুরুষোচিত সম্মান সক্কোচভাব যুগপৎ তাহাকে 
কিংকর্তব্যবিমূচ করিয়া তুলিল। এমন কি, তিনি যে শক্িমযীকে 
কিরূপে সম্ভাষণ করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইবেন না। 

শক্তি ঘখন আবার 'অসঙ্কোচ আস্মীয়তার ভাবে বলিল--“বলি, 


১৬ ফুলের মালা। 


ভশশাশিশীশীশিটাশশাাশীশীাীাাীশাঁিশীটাটীটি ৯ 


ঘোড়া থেকে একবার নামলে হয় না! সবাই তোমাকে বিজয় 
সম্মান দিয়েছে, আর 'আমার বানী মালা বলে কি গলায় পরত্তে 
এতই অনিচ্ছ1 ?” চা 

রাজকুমার তখন ত্তাঙ্থার সন্বেচ ভুলিয়া আন্মস্থ হইয়া হাসিয়া 
বপ্সিলেন, “সেই শুকনো মাল| গাছি বুঝি আঁমার সম্মানের অন্তই 
নিক্ষিপ্ত হয়েছিল?” : 

শক্তি বলিল, "্অভিষ্লীয়টা সেইরূপ ছিল বটে। কিন্তু মালা 
যে তোমার কাছে নাও; পৌছতে পারে মনের আবেগে সে 
ৃদ্ধিটুকু তখন যোগায়নিঃ লাভে হতে আমার মালার দলগুলি 
ছিঁড়ে গেছে।” রাজকুমার এই কথায় একটু হাসিয়া অশ্ব হইতে 
নামিতে নামিতে বলিলেন “শক্তি, শুকান মালার উপহার ! এ 
কি সম্মান না উপহাস?” শক্তি সে কথার কোন উত্তর না করিয়! 
বলিল, “ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে এস, & দিকে বসবার জারগ! 
আছে, সেই খানে ঘোড়া বেঁধো |» 

শক্তি পথ দেখাইয়! চলিল। রাজকুমার ঘোড়ার বন্গা ধরিয়া 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 


ফুলের মাল! । ১৭ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


০০০০০ 


ভীরদেশের ঘনসংলগ্র বৃক্ষরাজিসম্কুল বনকুঞ্জতলে সদ্য-কুঠারছিন্ন 
যে তিস্তিড়ি তরু অর্দস্থল অর্দজল অধিকার করিয়া গুইয়। 
পড়িয়াছিল শক্তি সেইখানে আসিয়া তাহার উপর ব্িল। রাজ- 
কুমার একটি তরুমূলে অস্থ বীধিয়া শক্তির নিকটবর্তী তরুশাখা 
ধরিয়! দাড়াইলেন। ুর্ধ্য অস্তে গিয়াছে, কিন্ত তখনও সন্ধ্যার 
ধূষবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত হয় নাই। পশ্চিম গগণে উজ্জল 
লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে, তাহার আভায জলস্থল লাল হইয়! 
উঠিয়াছে। কিন্ত শক্তির স্রূপ নুন্দর মুখে তাহা যেমন শোভিত 
হইয়াছে এমন আর কোথাও নহে | 

শক্তি গৌরী-কিন্ত সাধারণ বঙ্গবালার গ্তায় চম্পক বা 
কোমল পাও্বরণী নহে-_তাহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় তেজো মী, 
প্রচুল্, প্রদীপ, স্ুবর্ণাভ | কেবল বর্ণ নহে, তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ 
নাসায়, বক্ররেখাযুক্ত নিমীলিতপ্রাস্ত ওষ্ঠাধরে, মধ্যবিভক্ত ক্ষু্জ 
চিবুকে, কফ্ভ্রধহ্-নিয়স্থ ঘনপত্রশালী নীলনয়নের দৃষ্টিতে আম্ম- 
গরিমাময় গর্বিত দীপ্তসৌন্দর্য্য প্রকটিত। তাহার আননের এই 
তেজ, এই দীপ্তি ম্লানক্সিঞ্ধ গৈরিক পরিচ্ছদে, কুঞ্চিত অলক 
গুচ্ছের সংস্পর্শে, নয়নের প্রেমময় আবেগচাঞ্চলো, এবং অধর- 
পুটের আনন্দবিস্ফরিত ভাবে, আপাততঃ অতি মধুর কোমল 
কমনীরতা লাভ করিয়াছিল। রাজ্জকুমারের তাহাকে দেখিয়। 
শহুন্তলাকে মনে পড়িতেছিল, হুত্স্ত ঠিক বলিয়াছেন_ 
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“সরদিজমন্ুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যং 
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ম লক্ষমীং তনোতি। 
ইয়মধিক মন্বোজ্ঞা। বহ্ধলেনাপি তন্বী 
কিমিবহি মধুগ্লাণাং মণ্ডনাং আক্ৃতিনাং ॥৮ 
সেই রূপমাধুর্ষয মুগ্ধ ইইয়৷ ক্রমে তীহার সমস্তই ভূল হইয়া 
পড়িতে লাগিল। তাহাক্স মনে হইতে লাগিল,_নদীকৃলের এই 
বনানীতল যেন সরমীভটেক্স সেই উপবন, আর তিনি যেন সেই 
চতুর্দশবর্ষায় বালক, শক্তি? তাঁহার বালিক। সব, তাহার রাদী। 
মোহপরাম্ণ হইয়া তিনি যে কখন ধীরে ধীরে শক্তির পারে 
পতিত বৃক্ষের উপর আগিয্লা বসিলেন তাহা জানিতেও পারিলেন 
না। শক্কি যখন তাহাকে জিপ্তাসা করিল “রাজকুমার আগের 
মত এখনও বাশি বাজাও ?” তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, ধীরে 
ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়৷ তিনি একটু দুরে সরিয়া 
বলিলেন, কিন্ত একেবারে আর উঠিয়া! দাড়ান হইল না। শক্তি 
আবার বলিল, “রাজকুষার, তোমার বাশি কই ? আগের মত 
আর বাশি বাজাও না?” 
রাজকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আগের মত? 
ভাগের দিন কি পরে থাকে ? রাত পোহালেই যে স্বপ্ন ভাঙ্গে?” 
শক্তি । কিন্ত আবার ত রাত আসে ? 
রাজ। ঠিক পূর্বরাত্রের সে স্বপ্নটিত আর সঙ্গে নিম্নে 
আসে না। 
রাজকুমাবের কথায় শক্তির হৃদয় আননস্কীত হইল। রাধা 
বিহনেই যে বৃন্াবন অন্ধকার, শামের বীশরী বন্ধ তাহা বুঝিতে 
সেভুল করিল না। কেনই বা করিবে, সে যেমন রাজকুমারের 
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বিরহযাতন! সহিয়াছে রাজকুমারও ত তাহার অদশনে সেইব্প 
যাততনাই ভোগ করিবেন! বাল্যকালে যখন সংসারের বিষময় 
অভিজ্ঞতায় হৃদয় জর্জরিত হয় নাই, তখন প্রেমে পূর্ণ বিশ্বাস। 
সে হালিম্। বপিল, “তেমন সাধ থাকিলে পুরাণ স্বপ্ন কি আর 
ফেরে না! এর মধ্যে তোমার সব সাধ ফুরিয়েছে নাকি?” 
রাছকুমার হাপিয়া বলিলেন “সব না হোক কতকটা তত বটে। 
আর বুড় হতে চনুম, রাজ্যভার আমার হাতে, প্রজার স্থথ ছঃখ 
দেখব না ছেলেবেলার মত কেবলি খেলাধূলা নিয়ে বাঁশি বাজিয়ে 
দিন কাটাব ?” 

রাজকুমার বিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র । বালক 
স্বভাব-সুলত ভাবে এখনও তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাই তিনি 
কথায় কথায় আপনার বৃদ্ধত্ব প্রকাশ করিয়া সুখ অনুভব করেন। 
শক্তি বলিল, “তোমার যেন বাঁশি বাজাবার সাধ মিটেছে কিন্তু 
আমার ত আর শোনবার সাধ এখনও মেটে নি! ছি রাজকুমার ! 
যে বাশি ছাড়া তুমি আগে একদগ থাকতে পারতে না, এখন 
তাকে ছাড়লে কি করে? বরঞ্চ কন্দর্পকে তার ধন্ছুর্মাণ ছাড়া 
করনা কর! যায় বংশীধারী মদনমোহনকে ও কেবল ধড়াচুড়াতে 
কল্পনা করা যায় কিন্তু আমাদের গণেশদেবকে বাঁশি ছাড়া মনে 
করতে হলে অন্তর বাহিরের সমস্তই যেন ওলট পাঁলট হয়ে পড়ে 1» 

রাজকুমার 'হালিয়! বলিলেন, “তা যদি তবে 'আর দেখছি 
বাশি ছাড়া হোল না*--বলিয়া তাহার রাজপরিচ্ছদের অভ্যত্তর 
হইতে ক্ষুত্র ছুইথণ্ড কাষ্ঠনল বাহির করিয়া জুড়িতে লাগিলেন । 
শকি আহলাদে বলিল, “সেই বাশের বাশি! 

রাজ। হ্যা, তোমার সেই বাশিটি। 
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বাজাইতে শিখিবে বলিয়া! ছেলেবেলা শক্তি এই বীশিটি 
বাজকুমারের নিকট লইয়া আলিয়াছিল, কিন্তু ছুদিন বাশিতে ফুঁ 
দিপ্নাই তাহার শিখিবার ষাধ মিটিয়া গেল, লাভে হইতে বীশিটি 
রাজকুমার দখল করিয়া জইলেন। যদিও সামান্ত বাশের বাশি, 
কিন্ত তাহার স্বর্ণমণ্ডিত! বাণীর অপেক্ষা ইহা বাজে ভাল! 

শক্তি বলিল, “এখন :রাজ! হয়েছ এখন এ সামান্ত বাঁশের 
বীশি কি তোমার হাতে:শোভা! পায়, মহারাজ ! আমার ইচ্ছা 
হচ্ছে তোমার & খেবাকক বাঁশিটি কেড়ে জলে ফেলে দিই! ছি 
রাজার হাতে ও যেন ঠীষ্া'” 

রাজকুমার তাহার সগ্ঘোপহারপ্রাপ্ত মহামূল্য তরবারীতে হস্ত 
নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “শক্তি, এই বহুমূল্য তরবারির অপেক্ষা 
এই সামান্ত বীশিটি আমার কাছে অধিক মৃলাবান ! বরঞ্চ এই 
তরবারিখানি আমি জলে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু এই বাশিটি 
নিজের দেহের মত অতি যঙ্ধে রক্ষার সামগ্রী । পুরাতন স্থৃতির 
এইটুকু মাত্র “আমার” বলে অবশিষ্ট আছে !” 

বাজকুমারের কথায় শক্তির আরক্ক কপোল আরও আরক্তাত 
হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া মাথার কাপড় খুলিয়া কণ্াস্থিত' ফুলের 
হারে হাত দিয়া বলিল, প্রাজকুমার, তোমার যেমন বীশি, 
আমার তেমনি এই গুকৃনো মাল1! এটি তোমার হাতের উপহার। 
এর মত মহামূল্য জিনিষ আমার আর কিছু নেই, তাই এইটি 
দিয়েই তোমার জয়ের দিনে আহ্লাদ প্রকাশ করেছিনুম। এখন 
ভূমিই বল, শুকনো! মালার এই উপহার, সম্মান না উপহাস ?” 
একটা বি্থযৎ-প্রবাহ রাজকুমারের হৃদয় কম্পিত করিয়া অবলিত 
হইল--ভাহা। সুখের কি ছঃখের তাহা তিনি অনুভব করিতে 
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পারিলেন না। কিন্তু মুহূর্তমধ্ তাহার প্রফুল্ল মৃখ বিষগ্ন হইয়া পড়িল। 
তিনি শক্তিকে ভুলিতে পারেন নাই সত্য--কিন্ তাহাতে অন্তের 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যা কিছু ক্ষতি তাহার নিজেরই । তিনি পুরুষ, শত 
বিবাহও তাহার পক্ষে ষখন শান্ত্রসম্মত, তখন একাধিক রমণীর 
চিন্তাও তাহার পক্ষে সেরূপ দোষজনক নহে। বিশেষ শক্তি 
পরস্ত্রী হইবার পূর্বে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, স্থুতরাং 
যাহাতে তাহার স্বৃতিপূর্ণ সে এ শক্তি নহে, সে তাহার বালাসধী, 
কুমারী শক্কিময়ী। কিন্তু শক্তি মে রমণী হইয়া, অন্ভের পত্রী হইয়া, 
এখনও তীহার স্থৃতি ধরিয়া মাছে ইহাতে তাহার ইহকাল পরকাল 
উভয়েরই ক্ষতি! 

কুমারের শান দৃষ্টি, বিষপনভাব, দেখিম্সা শক্তি সহসা স্তপ্ভিত 
হইয়! পড়িল, মে গল! হইতে মালা! খুলিয়া! রাজকূমারকে পরাইতে 
যাইতেছিল, হাতের মাল! তাহার হাতেই রহিষ্না গেল”--আর 
পরাণ হইল না! 

কুমার বলিলেন, "শক্তি, সেই খেলার মালা! সে খেলা! এখনও 
ভোল নি? সে ষে বালকের খেলা! তোমার ভূলে যাওয়া 
উচিত ছিল।” পু 

শক্তি মন্্মাহত হইয়! বলিল, প্তুমি ভূলেছ ?” 

কুমার। পভুলি নি-_কিন্ত ভোল! উচিত ছিল। শকি, ভুমি 
কেন হঠাৎ দেশ থেকে চলে গেলে, তোমার যে কত খোঁজ 
করেছি তার আর ঠিক নেই! 

রাজকুমার কঠোর কর্তবযুক্তি প্রদান করিতে গিয়া নিজের 
অনুরাগই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। শক্ষি ইহাতে মুহূর্ত পূর্বের 
আঘাত বেদন! ভুলিয়া! 'আন্বস্থ হইয়া! বলিল, “রাজকুমার, কেন যে 


২২ ফুলের মালা । 
চলে এলুম তা জানিনে। একদিন সকালে বাব! বল্লেন, আমি 
ভীর্ঘযাত্রায় যাব এখনি নৌকায় উঠতে হবে, এস আমার সঙ্গে 
আমি অনেক চেষ্টা করুম, যদি রাজবাড়ীতে গিয়ে তোমাকে 
একবার বলে আসতে পাঁরি-_কিন্তু বাবা তার অবকাশ দিলেন 
না, তখনি তাঁর সঙ্গে নেষ্কায় উঠতে হল। এই ছ বছরতার 
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছি। প্রতি 'দিন জিজ্ঞাস! করি, কবে ধাড়ী ফিরব ? 
তার উত্তর, আগে তীর্থ করা সাঙ্গ হোক'। এক বছরযেকি 
কষ্টে দিন কেটেছে তা! 'তগবানই জানেন, এই গুকনো ফুলের 
মাল! গাছটি,_” 

তাহার কথা শেষ না হইতেই রাজকুমার বিশ্মায়ে বলিলেন, 
“আমি মনে করেছিলুম তুমি বিবাহিত--তোমার এখনও বিবাহ 
হয় নি?” 

সে হাসিয়া বলিল, “স্ত্রীলোকের কি কখনও ছুবার বিবাহ 
হয় নাকি?” রাজকুমার মস্তক অবনত করিলেন, অন্থতাপের 
তীব্র বৃশ্চিক দংশনের জালায় তিনি জলিয়া উঠিলেন। শক্তি 
তাঁহাকে শ্বামী ভাবিয়া এতদিন কুমারী আছে, আর তিনি বিবাহ 
'করিয়া সুখে শ্বচ্ছন্ে দিনযাপন করিতেছেন! তবে এই অন্থতাপের 
মধোও তিনি যে কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিলেন না এমন কথা 
বলা যায় না। অগ্ত বাহাই হউক শক্তি পরস্ত্রী নহে। 

শক্তিজিজ্ঞাঁসা করিগ, "রাজকুমারের অবস্ বিবাহ হইয়াছে ?” 
রাজকুমার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সাশ্রনয়নে বলিলেন, পশক্ষি, 
কেন তুমি চলে গেলে ?” 

শক্তি। তাই আর মনে ছিল না?” 

কুমার। “তা নয়। মায়ের মুখে গুনলুম, বিবাহ দেবার 
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জন্েই তোমার পিতা তোমাকে দেশে নিয়ে গেছেন। আমি 
মনে করলুম তুমি পরস্্রী।” 

শক্তির পিতার বাড়ী ঠিক দিনাজপুরে নহে) দিনাজ পুরের 
নিকটবর্তী দেবকোটে। তিনি রাজসরকারে কাজ করিতে 
আসিয়া ১* বৎসরকাল দিনাজপুরেই বাস করিতেছিলেন। 

শক্তি কষ্টে উথলিত অশ্রজল নম্বরণ করিয়া বলিল, 

«কে রাণী ?” 

পনিরূপমা” 

শক্তির সুন্দর মুখ সহসা ঈর্যাবিকৃত হইল ! শক্তি রাজকুমারের 
স্থতি ধরিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছে; আর তিনি ছু দিন 
ন! যাইতেই অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ! ভগবান, পৃথি- 
বীতে তুমি পুরুষ ও নারীকে এতই অসমান করিয়! জন্ম দিয়াছ ? 
একজন কাদিয়া মরিবে আর দেই অশ্রজলে অন্য জনের হালি 
ফুটিয়া উঠিবে? একজনকে শোণিত দিয়াছ কি কেবল অন্যের 
পিপাস। মিটাইবার জন্য ! 

শক্তির সেই ঈর্ধাবিকৃত কুটিলরেখাক্কিত ভ্রকুটি দেখিয়! 
রাজকুমার শিহরিয়া! উঠিলেন। তাহার হৃদয়ে শক্কি যে ভাবে 
অধিষ্ঠিত, তাহার যে মূর্তি তিনি ভূলিতে পারেন নাই, ইহা ত সে 
মুর্তি নহে! সেই মোহিনী সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে এরূপ নংহারিণী 
ভীষণ মূর্তি লুক্কায়িত থাকিতে পারে, রাজকুমার তাহা স্প্রে 
ভাবিতে পারেন নাই! 

রাজকুমারকে স্তব্ধ দেখিয়া শক্তি হলাহলপূর্ণ স্বরে বলিল-_- 
“তোমাদেরই সাজে! সত্যই ত! আমর! বিশ্বাম করিব/_ 
তোমর! ছলনা করিবে! আমরা তোমাদের ধ্যানে জীবন পাত 
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করিব) ভোমরা ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়াইবে! আমর! 
তোমাদের পদতলে পড়িয়া থাকিব) তোমরা দলিয়া দলিয়া 
চলিয়া যাইবে ! তোমাদের খেল! ) আর আমাদের মৃত্যু 1” 

রাজকুমারের বাকস্র্তি হুইল না, প্রফুল্ল কুম্থুমে সর্পনূর্তি 
দেখিয়া তিনি বিশ্বযনস্তপ্কিত! শক্তির সেই ক্রকুটিভরা বিষময় 
ভাব সম্মুখে করিয়া তাহার সেই ভক্তিমতী, নির্ভরপরার়ণা, ক্ষমা- 
শীলা, নিরূপমার কোঙ্কল করুণ মুখশ্রী মনে জাগিয়। উঠিল, 
এতক্ষণ তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মনশ্চক্ষে 
দেখিলেন, এই ঈর্ধা-কুরূপ শক্কিময়ী তাহার রাণী, আর নিরূপমা-_ 
নেই স্থকুমার স্থকোমল 'কুন্থমলতিকা তাহার আলিঙ্গনবিচ্ছিন্ন, 
দলিত শুষ্ক, ভূমিতলে লুষ্টিত! তিনি শিহ্রিয়া উঠিলেন। 

তিনি র্দিও নিরূপমাকে সমস্ত হদয় দিয়া ভাল বাসিতে পারেন 
নাই, ফেনন! বাল্যপ্রেম এখনও তাহার হৃদয়ে জাগরুক, কিন্তু 
সে গ্রেম এমন অন্তঃশীলারূপে এমন স্বপ্রময় স্থৃতিরূপে তাহার 
হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া! ছিল, যে তাহাতে সাক্ষাৎ লম্বন্ধে তাহার 
দাম্পত্য প্রেমের কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। ভক্তের আরাধ্য 
দেবতার মত শক্তি তাহার স্বতিগত করন! মাত্র, রক্ত মাংস 
বিশিষ্ট দোষ গুণ সম্পন্ন মানুষ নহে, মানস পুজার গুণ রাশি 
সমুহ ; বাসনা কামনা প্রবৃত্তির অগম্য অগ্রাপ্য ধ্যান ধারণার 
বিষয়,--আত্মার অস্থুভাব মাত্র ;-আর নিরূপম! তাহার বিবা- 
হিতা৷ পত্রী, তাহার সস্তানের মাতা, তাহার সুখ দুঃখের অধিকারী ; 
সুতয়াং তাহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি করুণ! গ্বেহের কিছুমাত্র 
অভাব ছিল না। অভাব যাহা ছিল, তাহা অন্য কিছুর-_সেই 
জাত্মপরিপূর্ণকারী প্রেমের অভাব। কিন্তু দিরুপমার কোমল 
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গুণরাশি, তাহার পরিপূর্ণ আত্মদান, হাহাকে এতদিন সে অভাব 
জ্ঞাতসারে অনুভব করিতে দেয় নাই। আজ যখন তাহার 
মানসীদেবী মৃষ্টিমতীরূপে তাহার সন্দুখে উদয় হইয়াছিল, যখন 
তাহার হৃদয়ের 'অন্ুভাব বাহিরের মত্যরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশ 
পাইয়াছিল তখনই তিনি প্রথম অনুভব করিলেন এতকাল ধরিয়! 
ভিনি কি অভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন! তিনি তখন আপনাকে 
ভূলিলেন, জগৎকে ভুলিলেন, নিরূপমাকে পধ্যন্ত ভুলিলেন, সেই 
দেবীরূপা নানুবীর মধো, শ্চাহার অমৃ্ধমর সৌন্দর্যোর মধো তাহা 
সমগ্র বিলুপ্ত হইঘ1 গেল। 

কিন্তু শক্তির এই বিরুত বিন্বপ মুস্তি দেখিয়া ভীহার যখন সে 
মোহ ভঙ্গ হইল, তখন দেখিলেন তিনি কি বিষম ভ্রমে পড়িয়া 
ছিলেন! তখন তিনি বুঝিলেন, এ শক্তি তাহার সে শক্তি নহে,-. 
ক্কাহার ধ্যান ধারণার সে দেবী নহে, ঠাহার অন্তরের পরিপূর্ণ সে 
সোন্দর্যা-কণ্পনা নহে ? অন্থন্দর লুক্ষারিত হলাহল কালিম! এ মু্টিতে 
পরিব্যাপূ। ভখন নিরাশ-চেতন হইয়া ঠাহছার আনার নিবূপমাকে 
মনে পড়িল, তাহার কর্তব্য-বোধ জন্মিল। সেই সরল বিশ্বক্- 
হৃদয়ের অনীম ভালবাসা, পরিপূর্ণ নির্ভরতার প্রতিদানে তিনি 
কি না স্বহস্তে তাহাকে সপত্বীর অনলে নিক্ষেপ করিতে যাইতে" 
ছিলেন। নিরূপমার বেদনাজালা তিনি নিজের সর্ধাঙ্গে ষেন 
অনুভব করিতে লাগিলেন । 

এত কষ্টে, এত কঠোর তিরফার বাকো, রাজকুমারকে এই- 
রূপ অটল নিস্তব্ধ দেখিয়! শক্কির উদ্ধত গর্ব, কুদ্ধ ভ্রকুটি নীরব 
অশ্রব্গিগ্ধ হইয়া মিলাইয়া গেল। “আমি বড়”-ভাবপুর্ণ দাস্তিক 
উদ্ধত লোকের গর্ব গ্রতিকূল অবস্থায় সময়ে সময়ে সহি নগর 
প্রকৃতদিগের অপেক্ষা অতি সহজে খর্ব হইয়া পড়ে। সংসারে 
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ইহ একটি আশ্চর্য্য সত্য ! 
শক্তি ক্ষুব্ধ মর্মাহত হইয়া কাদিয়। সকাতরে কহিল, “রাজ- 
কুমার, আমাকে ত্যাগ করিও ন!। তুমি পুরুষ-_ইচ্ছা! করিলে শত 
বিবাহ করিতে পার, তবে কেন এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ 
করিবে ? তুমিই ধর্মতঃ আমার স্বামী, আমাকে অকুলে ভাসাইও 
না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, আবার যদ্দি আমার বিবাহ 
করিতে হয়, তবে মনে রাখিও সে বিবাহ ধরন বিবাহ হইবে না, 
আর সে অধর্শের জন্য পাপের জন্ত তুমিই একমাত্র দায়ী !” 
শক্তি থামিল। রাজকুমারের নয়নে শক্তির যন্ত্রণাকাতর অশ্র- 
সিক্ত ম্লান জ্যোৎল্সাদীপ্ত মুখখানি, আর তাহার কর্ণে তাহার সেই 
ককুণ কণ্ঠস্বর! ইতিপূর্কের শক্তির সেই অস্থন্দর ভাব তিনি তখন 
ভুলিয়৷ গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার নিরূপমাকেও ভুলিলেন। 
এখন তাহার আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। জ্যোৎন্সাদীপ্ত 
সুন্দর কাননতলে তিনি আর তাহার প্রিয়তমা এবং তাহাকে মনো- 
বেদনা দিয়াছেন বলিয়! একট অনুতাপ বেদনা, ইহাতেই মাত্র তিনি 
সচেতন। রাজকুমার ব্যথিতচিত্তে শক্তির নিকট সরিয়া বসিলেন, 
হবদয়ের করুণ-প্রেম নয়নে পূর্ণ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া! তাহার 
হাঁত-খানি ধরিয়া অর্দন্ক,রিত ন্বরে কি বলিতে যাইতেছেন--এমন 
সময়ে সহস! ছুইটি প্রেমিক-হৃদয় কম্পিত করিয়া সেই নিস্তব্ধ 
নদীতীরে ধ্বনিত হইল “কুলাঙ্গার, পরস্ত্রী স্পর্শ করিতেছিস 1” 
মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া! গেল--আর বলা হইল ন1। 
রাজকুমার ফিরিয়া! চাহিলেন,__তাহার মাতার কুদ্ধ মৃত্তি তাহার 
নয়নে প্রতিবিশ্বিত হইল। রাজকুমার ত্রস্ত ভীত লঙ্জিত হইয়! 
পড়িলেন। কিন্তু শক্তি নির্ভীকভাবে উঠিয়] দ্াড়াইয়! অটলম্বরে 
বলিল, “মীতঃ, আমি পরস্ত্রী নহি, আমি যুবরাজের ধর্মপত্ঠী, ঈশ্বর 


ফুলের মালা । ২৭ 


নমক্ষে আমাদের বিবাহ হইয়াছে” মাতা ক্রোধে কম্পিত হইয়া 
বলিলেন,“গণেশ, এ বনোষারিলালের কন্তা না ? ইনি তোমার ধশ্- 
*পত্ী যে দিন হইবেন, সেদিন গ্রতাঁপরায় দেবের বংশ চডালবংশের 
অধম হইবে । বনোয়ারিলালের . ভগিনী কুলকলঙ্কিনী, সেই 
লচ্জায় সে দেশ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কন্তা আমার পুত্রবধূ! 
দিনাজপুরের রাজরাঁণী ! আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইবে না, 
তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাকে উপপর্থী রাখিতে পার।” 
শক্কির সমস্ত প্রকৃতি ক্রোধে দ্বণায় 'অপমানে জলিয়। উঠিল । 
সে বলিল,“যহারাণি, আপনার মহত্বংশের উপযুক্ত কথাই আপনি 
বলিয়াছেন! কিস্ত ভগবান ধনী 'ও দরিদ্রের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম 
করেন নাই । যদ্দি ভগবান থাকেন, ঘর্দি আমি আপনার পুত্রকে 
সত্যই একমনে ভালনাসিয়া থাকি, তবে এক দিন ইহার বিচার 
হইবে । আজ যাহাকে দ্বণা করিয়! 'অকুল সাগরে ভামাইলেন, 
আপনার শ্রেষ্ঠবংশ সেই হীন বনোম্নারিলালের বংশের পদানত 
হইয়াই সম্মান আনন্দ অনুভব করিবে । তাহা যদি নাহয় তবে 
জানিব ভগবান নাই!” 
শক্তি এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া 
একখানি ছায়ার মত সেই বনমধ্যে মিলাইয়| গেল। রাজকুমার ও 
তীহার মাতার কর্ণে তাহার অভিশাপ ভীষণ বজ্্রধবনির মনত 
ধ্বনিত হইতে লাগিল! 


২৮ ফুলের মাল! । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 


স্পসস্ডিস্বিটাপ 


উন্কাপিওড যেমন অতিবেগে অক্পক্ষণেই আম্মগতি নিঃশেষিত 
করিয়া ফেলে, শক্তিও ফ্েমনি উত্তেজিত হৃদয়াবেগে চলিয়া আসিয়। 
কিছুদূর গিয়াই অবসঙ্্ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সহসা তাহার 
নয়নাদ্ধকারের মধ্যে ঘূরণযমান দিকবিদিক হারাইয়! গেল, পদতলে 
কঠিন ধরণী কেন্দ্র পর্য্যগ্ত শূন্য হইয়া পড়িল, শক্তি গ্রাণপণে বল 
সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয় তৃপৃষ্ঠে লুন্ঠিত 
হইয়া পড়িল। শক্তিকে এ পর্য্যন্ত কেহই যন্ত্রণাকাতর, মূচ্ছিত 
হইতে দেখে নাই! আজ নিশীথ বিশ্ব শক্তির শক্তিহীন অসহায় 
মুত্তির দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া স্তস্তিত হইয়া রহিল। 
ফিছুপরে শক্তি পুনরায় চেতনালাভ করিল-_তাহার চতুম্পাশে 
বনতলে ঘনীভূত ভীষণ ছায়াপুঞ্জ, মাথার উপর চত্্রশূন্ত আকাশে 
প্রজ্জলিত তারকারাশি। সে নিয় হইতে উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিল,সকলি 
তাহার নেত্রতারকায় প্রতিবিষ্বিত হইল, অথচ সে কিছুই দেখিল 
নাঁ_বাহিরের আলোক অন্ধকার, সৌন্দর্য ভীষণতা, তাহা'র 
অন্তরের জলস্ত যন্ত্রণান্তর ভেদ করিয়! ইন্ত্রিযবোধ জন্মাইতে 
অপারক হইল। শক্তি কেবল তাহার হৃদয়ালোড়নে মাত্র 
সচেতন হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়৷ বসিল, দেহভার বৃক্ষমূলে স্স্ত 
করিয়া অশ্রপ্লীবিত নয়নে দক্ষিণ হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। 
রাজকুমারকে পরাইবার জন্ত কণ্ঠের ফুলমালা। খুলিয়া সে যেমন 
হাতে ধরিয়াছিল, এখনও তেমনি হাতেই রহিয়াছে! মালার 


ফুলের মালা। 


দিকে চাহিয়া আজ আর শক্তির হৃদয় জুড়াইল না, শক্তির বড় 
যদ্রের বড় আদরের সেই অমূল্য ধন মালাগাছি আর সে মাল! 
নহে! যে আশা-বিশ্বাস-নুত্রে গ্রথিত ছিল বলিয়া ইহার অমল, 
এখন সে আশা বিশ্বাস ছি; সুতরাং এখন ইহা আর কিছুহ 
নহে, শুধু অবহেয় গুধ ছিন্ন ফুলদল মাত্র। মালার দিকে চাহিয়া 
আজ শক্তির জলন্ত বেদনা আরও জলিয়া উঠিল, অঞ্রু শুকাইঘ। 
গেল, সন্ধ্যার তীব্র অপনান-স্থতিতে তাহার নিব প্রাণ সহসা 
অস্বাভাবিকরূপে চেতনালাভ করিল। শক্তি দস্তে অধর দংশন 
করিয়া মেই এককত্র-গ্রথিত শু ফুলগুলি স্ুত্রনির্গত, ইন্ত-পেষিত, 
মদ্দিত করিয়৷ ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল, ভাহার সাধের ফুলদশ 
অণু পরমাঁণুতে পরিণত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইল, বালিকা তাহা 
উপর চরণ রক্ষা করিয়া গর্বিত নির্ণিমেষ-নেত্রে মেই দিকে 
চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার রোষরক্ত নয়নে আবাএ 
অশ্রলহরী বছিল, অপমানমুদ্রিত ওষ্ঠাধরে নৈরাস্তবেদনা স্ক,ররাি 
হইতে লাগিল। শক্তি সেই ছিন্ন-ফুলকণিকার উপর লুষ্টিত হইয়। 
পড়িয়া কাদিয়। কাদিয়! কহিল, "কুনার !- কুমার !-_-এই তোনার 
প্রেমের স্থৃতি 1” আবার উত্তেজিত ক্রোধে তাহার করুণ-দ্ুঃখ 
বিরূপ হইয়া উঠিল, সে মুষ্টিবদ্ধ হস্তে হৃদয় চাপিয়া তীত্র স্বরে 
বলিয়া উঠিল “কো থাক স্থৃতি ! স্থৃতি এখন প্রতিশোধ ! ভগবান, 
প্রতিশোধ-_প্রতিশোধ 1” নিজের স্বরে নিজেই শিহরিয়। উঠিয়। 
শক্তি নির্বাক, নিজীব, নিম্পন্দ হইয়া রহিল । নিস্তব্ধ নিশায় সেই 
কুদ্ধস্বর কাননে প্রতিধ্বনি তুলিল-_প্রতিশোধ-_প্রতিশোধ- 
প্রতিশোধ 


৩০ ফুলের মালা । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


শি িিশি 


ধরা-বিলুষ্টিত শক্তি সহসা কাহার যেন হস্তম্পর্শ অনুভব করিল। 
চমকিয়া মুখ উঠাইয়! তুদ্ধন্বরে বলিন--“কে তুই ?” 

উত্তর হইল “আমি গ্ুদলমান 1” 

অপর কোন বালিক্ক! হইলে এ অবস্থায় নিতান্ত ভীত হইয়া 
পড়িত। কিন্তু শক্তি একে স্বভাবতই সাহসী, তাহাতে অবস্থাচক্রে 
পড়িয়া সম্পূর্ণ্ূপে আত্মনির্ভর নিপুণ হইয়াছে) স্থতরাং অপরিচিত 
পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইল না, কেবল যবনের স্পদ্ধায় জুদ্ধ ও স্পশে 
দ্বণাবোধ করিয়া সতেজে উঠিয়া বসিল, এবং রূঢুস্বরে ক্রুদ্ধ 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিল, “কোথাকার তুই হতভাগা 
আমাকে স্পর্শ করলি যে!” 

মুদলমান আস্তে আস্তে বলিল, “আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি 
অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ-_” 

তাহার কথা শেষ হইবার পৃর্কেই শক্তি কঠোর স্বরে কহিল, 
“আমি অজ্ঞান হই ব! না হই.তোর তাতে কি? তুই যবন হয়ে 
আমাকে স্পর্শ করলি !” 

যবন বৃক্ষতলে বসিয়া! মাথার পাগড়িটা খুলিয়া আবার ভাল 
করিয়া মাথায় বীধিতেছিল, বীধিতে বাধিতে বলিল, “তাহাতে 
দোষ কি? তোমাকে যে বিধাতা যে পদার্থে শ্যি করিয়াছেন, 
আমাকেও সেই বিধাতা সেই একই পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন । 
তুমিও যে আমিও সে, তবে আর আমার স্পর্শে দোষ কি ?” 


ফুলের মালা । ৩১ 


শক্কি। মূর্থ! তুই পুরুষ আমি স্ত্রী, তুই মুদলমান আমি 
হিন্দ, তোর নীচ বংশ নীচ ধর, আমার শ্রেষ্ঠ বংশ শ্রেষ্ঠ ধন্ম। 
ভগবান আমাদের দুজনকে স্থষ্টি করিয়াছেন সত্তা, কিন্তু এক 
করিয়াত আর গড়েন নাই, তুই স্বতন্ত্র লোক আমি স্মবতম্ 
লোক! 

মুসলমান হাসিল । অন্ধকারে তাহার মুখের বিদ্ধপ-ক্রকুটিরেখা 
দেখা গেল না, কিন্ত স্বরে তাহা! স্ষ্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, 
'ই্যা, ভগবান সকলকে শ্বতস্থ করিয়! গড়িয়াছেন সত্তা, কিন্তু 
স্বতন্ত্র নিয়মে ত গড়েন নাই! একই চেতনা হিন্দু মুললমান ধনী 
দরিদ্রের মধ্যে দঞ্চারিত, একই স্ঠায়-ধর্ে তাহার! প্রতিপালিত, 
বিধাতার নিকট সকলেই সমান” 

গণেশদেবের মাতার নিকট 'মপমানিত হইগ্ন। শক্তি কিছু- 
পূর্বে এই ভাব মর্মে মর্খে অন্ুতব করিয়াছিল_-এখন যবনের মুখে 
সে যেন তাহারি অভিশাপবাক্যের উপহাস-প্রতিধ্বনি গুনিল! 
শক্তি কিঞ্িৎ স্তপ্ভিত হইল) বুঝিল মুসলমান সামান্য লোক নেন, 
তাহার মনের কথা তাহার নিকট অবি্দিত নাই। কিছু পরে 
সহস! সে জিজ্ঞাসা করিল,_-“তা। মদি-য্দি সবাই সংলারে 
নমান-_তবে এ তেদজ্ঞান কেন ?” 

উত্তর হইল--“অক্ঞানতা- মায়! !” 

শক্তি। এ মায়ার আবশ্তক কি? এই মায়াই যখন লমস্ত 
কষ্টের কারণ, তখন ভগবান এই মান্বা, এই অজ্ঞানত্তা জগৎ হইতে 
দূর করিয়া দেন না৷ কেন? 

উ। দুর করিলে সৃষ্টি থাকে না যে! তাহার সৃষ্টি রক্ষার 
জন্য, তাহার উদ্দেস্ট সিদ্ধির জন্যই এই মায়ার আবন্ঠক। 


৩২ ফুলের মালা । 


শক্তি। আমাদের অনস্ত যন্ত্রণা দিয়াই তাহা হইলে ভগবানের 
উদ্দেস্তাসিদ্ধি! বিধাতা দক্লাময় নহেন-_-তিনি নিষ্ঠুর নির্মম? 

উ। তিনি নিষ্টুরও বটেন দয়াময়ও বটেন! তাহার উদ্দেস্ত 
যে সিদ্ধ করিয়া চলে তিনি তাহাকে স্থুখ দেন, তাহার উদ্দেশ্য থে 
সিদ্ধ করিতে চাহেনা তিনি তাহাকে ছুঃংখ দেন। 

সকল কথা শক্তির মস্তিষ্কে ভালনূপ প্রবেশ করিল না। সে 
যন্ত্রা-উত্তেজিত হৃদয়ে বলিল, “তগবানও প্রতিশোধ চাহেন! 
কোথাও তবে মার্জনা নাই ! তবে এই ক্ষুদ্র রমণীর প্রতিশোধ- 
ম্পৃহাও দোষের নহে ? 

উত্তর হইল--“দোষের যদি হইবে তবে ভগবান এ প্রবৃত্তি 
দিলেন কেন? অন্যায়ের যদি প্রতিফল না থাকিত তবে ভগবান 
তণ্তায়বান হইতেন না। স্ায়ই অন্ায়ের প্রতিশোধ !” 

শক্তি। আমি তাহাই চাই। প্রতিশোধ--তগবান-_ 
প্রতিশোধ! কিন্তু সে বিশ্বাসঘাত কতার-_এ মর্মব-যন্ত্রণার প্রতিশোধ 
কি সংসারে কিছু আছে? 

মুলমান গম্ভীর স্বরে দৈববাণীর মত বলিল, “শোণিত-পাত, 
শোণিত-পাত ! ভগবান তোমাকে--!” 

শক্তি আর শুনিতে পারিল না । ফকিরের অঙ্কিত প্রতিশোধ- 
চিত্রে কুন্ধ অপমানিত বালিকা-হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল। সে 
বলিল,প্না, আমি তাহার মৃত্যু চাহিনা,-তাহাতে আমার প্রতি- 
শোধ-্পৃহ! নিবৃত্তি হইবে না। আমি তাহাকে চাই। যে দিন 
দেখিব গণেশদেব আমার প্রেমে উন্মত্ত হয় মাতাপরিবার রাজ্য 
সম্পদ সমন্তই বিসর্জন দিতে প্রস্তত, যে দিন দেখিব আমার 
একটি অনুগ্রহ বাক্য পাঁইবার জন্ত নরকে যাইতেও সে কুন্ঠিত 


্ দের মালা। ৩৩ 
নহে, সেই দিন এ ভ্বদয়ের আশা পূর্ণ হইবে, চাহাতেই আমার 
প্রতিশোধ-ম্পৃহ! পরিতৃপ্ত হইবে, অপর কিছুতে নহে।” 

মুমলমান গুদ হাসি হাসিয়া বলিল, “ইচ্ছা করিলে যে শত 
শত রাজা মহারাজার হৃদয় দলিত করিতে পারে, সে আজ 
সামান্ত অনুগ্রহের ভিখারিণী-_-ইহাই কি তাহার প্রতিশোধ ! ? 

সেই পুরাতন কথা! গণকের! সকলে এক বাকো এই এক 
কথাই বলিয়া আমিতেছে ! এমন কি তাহার পিতা যে এখন ৪ 
তাহার বিবাহ দেন নাই, তাহার ক'রণও এইরূপ ভথিষ্যদ্বাণী। 
কোষ্টির গণনায় পঞ্চদশ বৎসরে শক্তি স্বয়ন্বরা হইয়! রাজ-রাজেশ্বরী 
হইবে, পিতা সেই জন্য তাহার বিবাহে নিশ্চে্ট । তিনি জানেন 
ঠিক সময়ে কোষ্টির গণন1 সফল হইবেই হইবে। শক্তির ও এতদিন 
পর্যাস্ত ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ সে জানিয়াছে সমস্য 
মিথ্া--তাহার রূপ মিথ্যা, কোষ্টি মিথ্যা, আশা কল্পনা সমস্ই 
মিথ্যা। হুতরাং আহলাদের পরিবর্তে মুসলমানের এই কথায় 
সে কুদ্ধ হইয়া বলিল, “ওকণ! অনেক শুনিয়াছি আর পারি না। 
সাধুজনের মুখে এরূপ উপহাস শোত! পায় না। একজনের হদয় 
চাহিয়া! ষে পায় নাই, শত শত রাজা মহাবাজার হৃদয় চাহিয়া সে 
পাইবে কেমন করিয়া!” 

মু। উপহাস নহে । 'অনেকের সুখ ছুঃখ মাপিতেই বিনা 
তোমাকে জন্ম দিয়াছেন, ক্ষমতা তোমার দাসস্বরপ,--তূমি 
রাজরাজেশ্বরী-_. 

শক্তি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। সেই ছাপির মধ্য দিয়! 
নৈরাশ্যাপমানের তীব্রঙ্গালা সুম্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল, 
“বিধাতা আমাকে ক্ষমতাশীলিনী করিবেন-এক দিন আমি৪ 


৩৪ ফুলের মাল!। 


এইরূপ মনে ভাবিভাম। কিন্ত এখন দেখিতেছি তাহা বামনের 
ছুরাশা মাত্র। দরিদ্রকন্যা শক্তিমী রাজরাণী হইবে কিরূপে ?” 

মু। মতন্তগন্ধা রাজরাণী, রাজমাতা হইল কেমন করিয়া? 
আমি দিধ্যচক্ষে দেখিতেছি এই স্থুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত তোমারি ক্ষমতা প্রভাবে চালিত হইতেছে ।-- 
শক্তিময়ি__রাজরাজেশ্বরী বঙ্গেশ্বরী ! 

শক্তি স্তম্ভিত হইপ, মুললমানের স্বরে সত্য গ্রতিভাত। মুহূর্তের 
জন্ সে তাহার অপমানরর্বদনা নৈরা শ্তকষ্ট ভুপিয়া কৌতুহলোদীপ্ত 
জদয়ে কহিল, “আমি ঘঙ্গের ভাগ্া পরিচালনা করিব! আমি 
বঙ্গেশ্বরী। ফকিরজি, আত আশা আমার নাই, কখন ছিলও না। 
যাহা ছিল তাহা! অত উচ্চ নহে,কিন্ক তাহাও আজ ভার্গিয়াছে !” 

মুসলমান কহিল--“তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ভাঙ্গিয়াছে। 
সামান্ত প্রেমের দাসত্ব করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্ত নহে, 
স্থলতানপুত্র তোমার প্রেমে উন্মাদ--তিনি তোমাকে বিবাহ 
করিতে চাহেন,আমি তাহার দূতন্বপ তোমার নিকট 
আসিয়াছি।” 

শক্তি এতক্ষণ মুসলমানের কথা ঠিক ধরিতে পারে নাই-- 
তাহার মনের দেবতাকেই এতক্ষণ সে মুসলমানের কথার লক্ষ্য 
বলিয়া! কল্পনা করিতেছিল,-সে মনে করিতেছিল, _মুদলমান 
বলিতেছে, এখনও তাহার আশা নিভে নাই, সে এখনও 
গণেশদেবের পত্ধী হইবে, তাই তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
তাহার ভরস! কুলাইয়! উঠে নাই। কিন্তু যখন বুঝিল মুসলমান 
অন্ধ কথ বলিতেছে-_স্ুলতানপুত্র তাহার হস্তপ্রার্থ--তখন 
আর সে কথায় শক্তি বিশ্মিত হইল না, অবিশ্বাস করিল না। 


ফুলের মালা । 


শক্তি দেখিল তাহার চরণতলে বিপুল সামাজা লুণ্ঠিত; আর কি 
দেখিল? দেখিল-_রাজকুমারের নিকট, তাহার মাতার নিকট, 
এখন মে আর নিতান্তই দীন হীন নহে--সে এখন তাহাদেরও 
ভাগানিয়ন্তা ! ইহাতে সে যেমন গর্বময় আহ্লাদ অন্থভব করিল, 
এমন রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে ভাবিম্নাগ নহে! 

বাল্যকাল হইতে শক্তির দরে দুই প্রবৃত্তি অত্যান্ত বলবতী, 
রাজকুমারের প্রতি ভালবাসা এবং উচ্চ হইবার বাসন! । এই ছই 
ভাবকে এতদিন ধরিয়া একত্রে তাহার জ্দঘ-শোণিতে শক্কি 
পোষণ করিয়া আমিতেছিল। মৃহূর্ধ পূর্বে একটি আশা তাহার 
ভাঙ্গিয়াছে-_রাজকুমার আর তীহার নহেন। কিন্তু এ্বর্যোর তৃপ্ত 
তাহার প্রতি এখন প্রসাব্রিত--সে তাহাকে বরণ করিবে না 
উপেক্ষা করিয়া ফিরিবে? শক্তি খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়! 
রহিল; তাহার পর বলিল--“কিন্ ভিনি যে মুসলমান, আমি 
যে হিন্দু !” 

মু। উহা মনের ভ্রান্তি মাত্র--ভগবান ত একই | সকলেই তত 
তাহাকে ডাকিতেছি-_নামভেদে কি আমে যায়! 

শক্তি তাহার কথ! মন দিম্না শুনিতেছিল না। সে ততক্ষণ 
মনের ভিতর মন দিয়! দেখিল, এশ্বর্যের আপিঙ্গনে তাহার 
সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, রাজকুমার নহিলে তাহার সমস্তই বৃথা । 
সে বলিল, “কিস্থু জামি তাহাকে চাই ।” 

উত্তর হইল-_পাইবে না” 

প্কাথন ৪ না ?” 

“কখন 9 না!” 

“ঠিক বলিতেছ ?” 


৩৪ ফুলের মালা । 


“ঠিক বলিতেছি ! সে তোমাকে পত্ীরূপে গ্রহণ করিবে না। 
এখন বল স্থুলতানী--হইবে--না--» 

তাহার কথা শেষ না হইতেই শক্কি উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল__ 
“এখন আমি চলিলাম ঃ উত্তর কাল দিব।” 





আন্টম পরিচ্ছেদ । 


সীট 


বালিকা চলিল, অন্ধকার বনপথে একাকী চলিল। কি ঘোর 
ভীষণতা চারিদিকে আধিপত্যাবিস্তার করিয়াছে) কি এক অনৃস্ঠ 
বিকট ছায়! যেন অন্ধকারের অনন্ত সামা হইতে উঠিয়া বালিকার 
অন্ুনরণ করিতে করিতে নীরব অট্রহাসি হাসিয়া ভীমগর্জনে 
বলিয়া উঠিতেছে “পাইবে না__তাহাকে পাইবে না !” শক্তির 
নির্ভীক হৃদয়ও তাহাতে শিহরিয়া উঠিতেছে, চকিতনেত্রে চকিত 
পদক্ষেপে বালিক! বুক্ষান্তরালের ক্ষণবিভাসিত ক্ষণনির্বাপিত 
ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। 

বনপ্রান্তে জীর্ণ পুরাতন কালিকা মন্দির । বালিকা দ্বারবর্তী 
হইল, দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল মুগ্ধ 
বা পাষাণ দেব-দেবীর মৃত্তি এখানে নাই, দীপোজ্জল কক্ষে অজিন- 
চর্দমোপরি করুণারূপিণী রমণীর প্রশাস্ত সৌমামৃর্ঠি। শক্তি আসিতেই 
মন্দিরসেবাধারিণী যোগিনী তাহাকে ভঙ্সনা করিয়া বাঁপলেন, 
“বংসে, আমি তোমার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। 
এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে? তুমি এক্প শ্বেচ্ছাচারিণী 


ফুলের মালা । ৩৭ 








জানিলে কখনই আমি তোষাকে এখানে রাখিতে সম্মত হইতাম 
না1”-_শক্তির পিতা অল্পদিনের জন্ত যোগিনীর নিকট কন্যাকে 
রাখিয়া! অন্তত্র গ্িয়াছেন। 

শক্তি প্রশান্ত ভাবে যোগিনীর ভত'সন! বাক্য গুনিল, শুনিয়া! 
আত্মদোষক্ষালনের কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া! উত্তরে শুধু বলিল, 
শরাজকুমার আপিয়াছেন।” বেশী কিছু বলিবার আবশ্তকও ছিল 
না; তাহার মন্দিরে ফিরিতে বিলম্ব হইবার কারণ যোগিনী ইহাতে 
বুঝিলেন। আর কে সে রাজকুমার যাহার সহিত সাক্ষাতে শক্তি 
বাড়ী আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, ভাহাও অনুমান করিয়া লইলেন। 
ভাহার অনুমান সত্য কিনা ইহা যাচাই করিবার অভিগ্রায়ে 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “রাজকুমার কে ? 

শক্তি। বালাসখা গণেশদেব, দিনাজপুরের বর্ঘমান রাজ।। 

ঘোগিনী। হর্যদেবের তাহা হইলে মৃত্যু হইয়াছে !” 

শক্তি সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়িল। যোগিনী অর্ধ টস্বরে এক- 
বার বলিলেন, “$ শাস্তি শাপ্তি !” তাহার পর নিম্তন্ধ ভাব ধারণ 
.করিলেন। শক্তি জিজ্ঞাস! করিল, “আপনি তাহাকে জানিতেন 
নাকি ?* কিন্তু যোগিনী তাহার কোনও উত্তর না করিয়া কিছু 
পরে কহিলেন, “বৎসে, তুমি যুবর্তী কন্ঠা, রাজকুমার তোমার 
 শৈশব-সথা হইলেও তাহার সহিত এরূপ একত্রবাস তোমার পক্ষে 
নিতান্ত অকর্তব্য 1” 

শক্তি। আমর! বিবাহিত। 

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “বিবাহিত ! কই তোমার 
পিতার নিকট ত এ কথা কখনও শুনি নাই 1” 

শক্তি। তিনিজানেন না। আমাদের গান্ধর্ব বিবাহ হইয়াছিল ! 


৩ ফুলের মালা । 

শক্তি তাহাদের খেলার বিবাহবুস্তাস্ত বলিল। যোগিনী 
একটুপানি করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “বৎসে, তোমার 
অপরাধ নাই । এ সংসার খেলার ঘর, ভগবান স্বয়ং খেলায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন_আর তুমি ক্ঠ শিশুনতি বালিক|! তুমি যে খেলাকে 
সত্য ভাবিতেছ তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে! কিন্ত 
রাঞ্জকুমারেরও কি এই জ্ীবঃ তিনি কি তাহার খেলার বধুকে 
এখন পরিণীতা বধূরূপে ক্রহণ করিতে গ্রস্ত ?” 

ঘোগিনী'ও তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন! কেহ কি 
অন্ত ভাবের কথা বণিবে গা, 'আানকি কোথাও নাই ! সকলের 
মনে কি এ একই ভাব, খুখে কি এ একই কথা! সকলেই কি 
বলিবে,-“তাহাকে পাইনে না !--তাহাকে পাইবে না!” 

প্র কথা শুনিতে শুনিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল? 
নৈরাহ্ের সুতীব্র প্রবল বা্যায় আহত হইয়া! তাহার হৃদয়নিহিত 
কোমল করুণ ভাবটুকু দারুণ কঠোরতায় যেন জমাটবন্ধ হইয়! 
গেল। ত্বদ্ধস্বরে সে বলিয়া! উঠিল, "্যদি সে তাহা না করে তবে 
আমি তাহার উচ্ছেদ সাধন করিব !» 

কিছুক্ষণ পূর্বে মুসলমানের মুখে এই কথা শুনিয়া! শক্তি 
শিহরিয়। উঠিয়াছিল, কিন্ধ এখন নিজের মুখে অবাধে সে এ কথাই 
বলিল। শক্তি ক্রোধাবেগ সংঘত করিবার জন্ত একটু থামিল 
তাহার পর বপিল--"দেবি, আমি তোমাকে দেই কথাই বলিতে 
আলিয়াছি। আমি উপেক্ষিত, আমি প্রত্যাখ্যাত, ইহার প্রতিশোধ 
চাই! আমি তাহাকে চাই; মে আমার পদানত হউক, আমি 
এই চাই ) যদি তাহা না হয়--তবে--” 

যোগিনী। বংসে, শীস্ত হও। কোমলপ্রকুতি স্ত্রীলোকের 


ফুলের মালা। * ৩৪ 


প্রতিশোধ প্রবৃত্তি নিতান্ত অশে'ভন, জঘন্, বীভতস্ত | ভুমিকি 
মনে কর তোম।রই আকাক্া পূর্ণ করিবার জন্য, তোমার অঙ্গুলি 
তাড়নে চালিত হইবার জন্য বিশ্বসংসার স্থ হইয়াছে? ভগবানকে 
তোমার বাধাধিষ্বের পথে, কণ্টক পথে চাণকা নিয়োজিত করিয়া 
তবে কি তুমি এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ? বংসে, বৃথা 
রাগ করিতেছ! রাজকুমার বাল্যকালে হোমার সহিত খেলা 
করিয়াছেন বলিয়া আজ তোমাকে বিনাহ করিতে বাধ্য নহেন 
তোমার আকা্স পূর্ণ করা ঠাহার কর্ুণা নহে। তোমার কট 
তোমারই কর্মফল_-াহাকে দোধী করা বৃথা । তুমি চাহিয়া 
উহাকে পাইতেছ না বলিয়া যে াহার অন্যায় ভ।বিতেছ, প্রতি- 
শোধ আকাক্ষায় জক্জবিত হইতেছ। কিস্ু ভাবিয়াদেখ ভিক্ষুকের 
অধিকার কতটুক? প্রন্কত গক্ষে তিনি তোমার প্রতি কিছুই 
অন্যায় করেন নাই; তুমিই ঠাহার এতি অন্যায় দারী ঝরিতেছ 

শক্তি উগ্রশ্থরে কহিল, “অন্যায় দাবী! বিশ্বাসের অধিকার, 
প্রেমের অধিকার, জদয়ের অধিকার, কি সর্বোচ্চ অধিকার নহে? 
ভিক্ষুকও যদি সর্দপ্রাণে দাতার করুণার প্রতি নির্ভর করে তবে 
তাহাকে ফিরান দাতার অকর্তব্য! অ।র ততৎগতগপ্রাণা, অনন্তন্ৃদর়া 
রমণীকে প্রত্যাধ্যান করিয়া সে অন্তায় করে নাই? সংদারের 
গ্তায়ান্যায় ধর্াধর্্ আমি জানি না, কিন্ত লদয়ের ধর্ধে ভগবন্ধন্ট 
তাহাকে দোষী বলিতেছে। আমি জানি আমার বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া 
সর্বোচ্চ ধর্ম হৃদয়ের ধর্ম, সর্বোচ্চ কর্তবা জদয়ের কর্মব্য সে 
ভঙ্গ করিয়াছে!” 

যোগিনী | বসে, তুমি ভুল করিতেছ। ভদয়ের ধর্ম উচ্চ 
ধর, হৃদয়ের অধিকার উচ্চাধিকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ধর্শ 


বলি কাহাকে? পারম্পরিক প্রেমভাবই হৃদয়ধর্ম। তুমি াহাকে 
ভালবাদ সেও যদি তোমাকে ভালবাসে--তবেই ত প্রপয়-বন্ধন ) 
তবেই ত পরস্পরের প্রত্তি পরস্পরের কর্তব্য, অধিকার ! এই 
বন্ধন ছিন্ন করিলে বটে--বিশ্বাস ভঙ্গ, কর্তব্য ভঙ্গ, ধর্ম ভঙ্গ করা) 
হয়! কিন্ত রাজকুমার বা জাকালে তোমার সহিত খেল! করিয়াছেন 
বপিয়া তোমার সহিত গ্রে মস্ত্রে আবদ্ধ এরূপ কল্পনা করা, আশা 
করা নিতান্ত অসঙ্গত। (প্রেমধর্্ন যৌবনধর্শ, বিশেষতঃ পুরুষের 
পক্ষে । বাগাকাল হইতে তুমি তাহার নিকট হইতে দুরে, তোমার 
প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের গ্জাবসরও তাহার ঘটে নাই; কিন্বা বিন! 
অনুরাগ সন্বেও যথাসময়ে যথানিয়মে তোমাকে তাহার পাত্রী 
মনোনীত করেন নাই--.এ অবস্থায় হদয়ধর্মে ব। সমাজধর্শে, কোন 
ধঙ্শেই তিনি তোমার প্রতি অন্ঠায়াচরণ করেন নাই। এক-পক্ষ 
প্রেমেরঁকোনই অধিকার নাই, তুমি অনুগ্রহের ভিখারী মাত্র 
অধিকার তিক্ষাতেও আছে সত্য_ যখন ভিঙ্গা স্যাষ্য প্রাপা, 
নহিলে অন্তায় ভিক্ষা যে চাহে সে অনধিকার দান চাহে, তাহ! 
হইতে বঞ্চিত হইলে কাহারও প্রতি রাগ করিবার কোনও 
অধিকার নাই ।» 

. শক্তি বলিল, ণএক-পক্ষ প্রেম! তবে গ্রতিদিন কেন সে 
আমায় ভালবাসা দেখাইত? কেন সে ফুলের মালা পরাইয়। 
আমাকে তাহার রাণী করিয়াছিল ?” 

যোগিনী। বংসে, সে বালকের খেলা! কোমলমতি বালকে 
কিছু আর তুমি যুবকের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পার না। 

শক্তি। আমিও কি তখন বালিকা ছিলাম না! আমি যে তখন 
হইতেই তাহাকে পূর্ণ প্রীণে ভাল বাসিতেছি ; আর তাহার প্রেম, 


ফুলের মালা । ৪১ 


তাহার শপথ বালকের থেল1! তাহা নহে; আঙও তাহার প্রতি 

কথায় প্রতি কটাক্ষে তাহার অস্তর-নিহিত প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে; 

. হৃদয়ে হৃদয়ে আমর! একত্ব উপলব্ধি করিয়াছি । কিন্তু সে ভীরু! 
সে কাপুরুষ ! সে বিশ্বাসঘাতক ! তাই মাভৃভয়ে মাতার মিথা। 

অপবার্দে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! “বনোয়ারি লালের 

ভগিনী কলঞ্চিনী”! মিথ্যাবাদিনি, ভগবান ধদি থাকেন ত তোমার 

ংশ এক দিন এই বনোয্লারিলালের বংশের পদানত হইবেই হইবে! 





নবম পরিচ্ছেদ । 


সাঠিনৌসপা 


শক্তি এতক্ষণ উদ্দস্বাসে বলিয়া! যাইতেছিল এখন নিশ্বাস লইবার 
জন্ত সে থামিল, যোগিনীও কিছুক্ষণ নিস্তন্ধ হইয়া রহিলেন। 
তাহার পর বলিলেন, “বংসে, ভগবান আমাদিগকে ছুঃখ কষ্ট 
দিয়া তাহার গ্ঠায়ধর্শ রক্ষা করেন বণিয্পাকি ভিনি আমাদের 
নিকট দোষী! সেইরূপ রাজকুমার তোমাকে ভালবা সিমলা ও যদি 
তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন তোমার সুখ অবজ্ঞা করিয়া 
থাকেন, তবে সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে । কর্ধবোর জঙ্ 
প্রাণাধিক1 তোমা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! কেবল তোমার 
স্থথ নহে, তাহার নিজের সমস্ত জীবনের সুখশীস্তি পর্যন্ত বিসক্ন 
দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিশোধের পান্র নহেন, 
শ্রদ্ধার পান্ধ ! ভগবান প্রীরামচন্ত্র কি করিয়াছিলেন! তোমাকে 


৪২ ফুলের মালা। 


পাশাপিপিপাসাপিপপেসপীস পিপিপি শীশিপিপাশিশ 


বিবাহ করিলে যখন তাহার বংশে কলঙ্ককালিমা পড়ে, তখন 
তোমাকে বিবাহ করাই তাহার পক্ষে অকর্তব্য !” 
শক্তি আগুণ হইয়া বলির! উঠিল-_-“শদ্ধার পাত্র! কোন্‌ কর্তব্য 

মানব কর্তব্যের বিরোধী ?. রামচন্দ্র সীতাকে খনবাস দিয়া মহৎ 
হদয়ের পরিচয় দেন নাই, সাহার তীরু স্বভাবের পরিচয় দিয়] 
গিয়াছেন মাত্র। এই অবিচ্বারে তাহার দেবনামও কলঙ্কিত। নীতা! 
যেমন তাহার সহধর্শিনী তেনি তাহার প্রজা) তাহাকে লোকভয়ে 
বিনাদৌষে ত্যাগ করিয়া ষ্িনি পতির কর্তব্য, রাজকর্তব্য, ঈশ্বর 
কর্তব্য সকল কর্ধবাই ভঙ্গ.করিয়াছেন।” 

যোগিনী। কিন্তু-- 

শক্তি। ইহাতে কিন্তু নাই। রাঁজকুমারকে যে পতি বলিয়া 
জানিত, যে তাহার ধ্যানে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, মিথা। 
অপধশ ভয়ে তাহাকে পরিগ্রহণ ন1 করিয়া.রাজকুমার যে কেবল 
নিজের ধর্ম নষ্ট করিয়াছেন এমন নহে, দেই একনিষ্ঠ হৃদয়কে 
সমাজাচার কর্তৃক অন্ত পতিবরণে বাধ্য করিয়! তাহার পর্যাস্ত ধর্্ 
নষ্ট করিতেছেন । সে শ্রদ্ধার পাত্র!--ভীরু! কাপুরুষ! অবিচারক! 
অধর্মাচারী 1--আমার পিতৃম্বমা কলক্ষিনী! স্বর্গ তাহাকে স্থান 
দিয়া পবিত্র হইয়াছে? মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথ!! মিথ্যা কথা! 

শক্তির জুদ্ধ স্বর নিস্তব্ধ নিশীথের সাধ্য তঙ্গ করিয়! ধীরে ধীরে 
মিলাইয়া পড়িল । যোগিনী তখন স্বাভাবিক সংযত স্বরে কহিলেন, 
"মিথ্যা নহে,_বৎসে, দে কথা মিথ্যা সহে। আমিই তোমার 
সেই কলক্কিনী পিতৃম্বসা, এখনও জীবিত ! স্বর্গে স্থান হইবে কি 
না জানি না, কিন্ত এখনও পধ্যস্ত ত নরকেও স্থান হয় মাই ।” 

শক্তি বিন্বয়-বিস্কারিত লেত্রে চাহিয়া রহিল। যোগিনী 


ফুলের মালা। ৪৩ 
কহিলেন, “শোন, বংসে,আমার কলঙ্কিত ইতিহাস শোন-_শুনিয্াা 
সাবধান হও । আমিও একদিন এরূপ তাবিতাম, হৃদয়ের ধর্মকেই 

,একমাত্র ধর্ম বলিয়া জনিতাম ) হৃদয় দেবতাকে সাক্ষাৎ ভগবান- 
রূগী বলিয়াই ভাবিতাম ; ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব, 
স্থন্দর, তাহা তাহাতেই উপলব্ধি করিতাম; তাহার বাক্য ঞ্বসতয, 
তাহার কার্ধ্য অপাপবিদ্ধ পুণযময় বলিয়াই জানিতাম ) সংসারের 
মানুষের ন্তায় যে ঠাহাতে কিন্বা তাহার আচরণে পাপ তাপ কলঙ্ক 
স্পর্শ করিতে পারে--এরূপ ধারণাই আমার ছিল ন|। কিন্তু পরে 
বুঝিলাম ইহা মিথা! ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ! সংসারে জন্মগ্রহণ 
করিলে ভগবানকেও সংসার নিম্বমের অধীন হইতে হয়; সংসার- 
ধর্ম দিয়া হৃদয়ধর্শাকে বাধিলেই তবে তাহার পবিত্রতা, তাঁহার 
মাহাম্্া রক্ষা হয়) নহিলে সমাজধন্মের উল্লজ্যনে হৃদয়ধর্ম 
উচ্ছৃঙ্খল বাভিচারী হইয়া__» 

শক্তি আর চুপ করিয়া শুনিতে পারিল না) তাহার কথার 
শেষঅংশ পুরণ করিয়া দিয়া বলিল, “হা উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইয়া 
বিশ্বস্তপ্রীণ নরল। নারীজাতির চির জীবনের সুথশান্তি হয়ণ 
করে! আর প্রকৃত দোষী দানব দেবতাগণ এইরূপে পরের 
সর্বনাশ করিয়া সংসারের লীলাখেলা সম্পর করেন! একবার 
নহে, সহশ্রবার প্রতিশোধ ভগবান, একি তোমার অবিচার! 
নারীকে কোমল করিয়! গড়িয়া কেবল কি পুরুষে তাহাকে 
পদদলিত করিয়া সুখ অনুভব করিবে বলিয়! ?” 

যোগিনী। বসে, ভগবানের নিচ্দা করিও না। ঈশ্বর 
ঘাহাদের মহিতে দেন তাহাদের প্রতিই তাহার অধিক অনুগ্রহ । 
পণ্ডর অধিকার অত্যাচার করা, দেবাধিকার অত্যাচার সক 


৪৪ ফুলের মালা। 


করিয়। অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করা । অভ্যাচার পৃথিবীর 
বন্ধ, ভালবাসা স্বর্গের ধন। কে বলে ভালবাসার বল নাই, 
তাহার গমিত বল। অত্ত্যাচারীর বলও ইহার নিকট পরাভূত !, 
পরের ছুঃখ তাঁপ ভার বঙন করিতে ইহা কখনও কাতর নহে, 
ছুঃখও ইহাকে ছুঃখ দিতে 'অপারক! বিধানার আমাদের প্রতি 
কত করুণা, কতন্নেহ, তাই তিনি আমাদিগকে এরূপ অমূল্য 
ধনের অধিকারী করিয়াছেন! 

শক্তি। সহ করিয়া যে সুখ পায় সে পাক্‌, আমার নিকট 
অত্যাচার, অবিচার-_-অঙ্লহা ! 

যোগিনী। বসে, যে দণ্ডনীয় বিধাত। শ্বয়ংই তাহাকে দও 
দ্বিবেন। পাপপুণ্য, স্তাঁষান্তায়, কর্্মাকর্ম্বের বিচারক আমরা 
নহি। স্ত্রী'জাতির ধর্ম ভালবাসা-_ইহী। প্রতিশোধের অতীত । 
বৎসে, ভালবানিয়! উপেক্ষিত হইবার যে দারুণ কষ্ট তুমি তাহা 
জানিয়াছ-_কিস্ত প্রতিশোধের অভীত হইতে পারিলে ষে স্থুথ 
লাভ করিবে তাহার মত সুখ আর সংসারে কিছু নাই--তাহা 
লাভে সচেষ্ট হও। 

শক্তি। সে সুখ আমার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই! 
তাহা হইলে আমার প্ররত্তি সেই ক্ধপই হইত। সংসারে ফুলের 
কার্য, কটার কার্য এক নহে। বিস্ত তাই বলিয়৷কি কাটার 
কোনই আবশ্ঠকত! নাই-_তাহা। হইলে বিধাতা তাহাকে গড়িলেন 
কেন? সংসারে সজ্জন ছুর্জন উভয়েই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ 
করে'। সঙ্জন সাধুতা দ্বারা, ছুর্জন শান্তি দ্বারা পাপের দওড 
বিধান করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার পক্ষে উভয়েরই আবস্তক) 

ংসারে তোমার জন্ম পুণ্যের দ্বার! পাপের ক্ষয় করিতে ) আমার 


ফুলের মাল! । ৪৫ 


জন্ম, পাপের দ্বারা পাপকে দমন করিতে ! কি কর্ধফলে বিধাতা 
আমাকে একূপ হতভাগা করিয়াছেন জানি না। কিন্তু আমিও 
্ঠাহার কার্ধা সিদ্ধি করিতে আদিয়াছি; আমি প্রতিশোধ 
চাই। সেষদ্দি আমার হয় তবেই তাহার দ্ক্কার্যোর প্রায়শ্চিত্ত, 
নহিলে ভগবানের কালীরূপিনী বন্তরশক্টির আরাধনায়-_ 

যোগিনী। বংসে, কালী হিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থকাবিণী 
নহেন-_- হিংসাহননকারিণী শক্কি! প্রতিশোধ-কামনায় দেবতা- 
পুজা দানব ধর্শ_হিন্দুধর্, দুবধর্শম নহে। 

শকি। অন্যায়ের প্রতি দণগুবিধান যে ধর্শে দেবধর্্ নহে, 
সে ধর্ম আমার ধর্ম নহে । 'আমি দেবীর নিকট চলিলাম--তিনি 
যদি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন, তবেই হিন্দুধর্ম আমার ধর্শ ;- 
নহিলে আমি এ ধর্থে জলাগুলি দিব। 


দশম পরিচ্ছেদ । 





শক্কি যোগিনীর উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিমাই দ্রুতপদে 
সহসা গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইল। সেই গৃহের পশ্চাতে জীর্ণ ক্ষীয়মান 
ইক দেওয়ালের ব্যবধানে কালীর পীঠস্কান। উদ্ভানপথ দিয়! 
বালিকা তাহার দ্বারস্থ হইল দ্বার শৃঙ্ঘলাবজ ছিপ না, অনায়াসে 
তাহা উদঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দুএকটি তারকা- 
রশ্মি অমনি তাহার অন্ুবর্কী হইয়া মন্দির অভ্যন্তরগত নুযুপ্ত 


৪5 ফুলের মালা। 
ভীষপতাঁকে সহসা চমকিস্, জাগ্রত করিয়া! তূলিল। তারকালোক: 
দীপ্ত কর।লবদনী কালীর মশ্ুথে শক্তি স্তব্ধ নেত্রে দণ্ডায়মান 
হইল। তাহার মনে হুইল, প্রতিমার বুক্িম লোল জিহ্বা! তাহার 
মতন গ্রাতিশোধ বাসনাতেইই যেন লক লক করিয়া উঠিয়াছে, 
কুৎসিত দ্বণা বীভংস্ত পিশাচ প্রবৃত্তিগণ দেবীর পিপাসা নিবৃত্তির 
জন্যই যেন নিজ মুক্তপাত্তে অজন্র ধারায় শোণিত ঢালিতেছে ! 
শক্তিকে দেখিবামাত্র সেই রক্তনির্বরক্ নৃমূণ্ডগণ সহসা বিকট 
হান্যোচ্ছাসিহ অধরে যেন্‌ তাঁহার দিকে চাহিল ; তাহার নয়নে 
নয়ন সংলগ্র করিয়া কালীকগ হইতে একে একে খনিতে লাগিল; 
খনিয়! খসিয়া“প্রতিশোধ গ্রতিশোধ”শনে তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
মহোল্লাসে তাও নৃত্য আরস্ত করিল! 

শক্তি তাহাঁদিগের কর্তৃক আবিষ্ট, হবতজ্ঞান, আম্মহারা হইয়া 
তাহাদেরই যেন প্রতিধ্বনি গাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল-_ 
“হা প্রতিশোধ প্রতিশোধ) আমি প্রতিশোধ চাই !” 

বালিকার স্বর.কম্পন মন্দির-স্তব্ধতায় মিলাইহে না মিলাইতেই 
হংকম্পকারী মৃদুগন্তীর স্থরে দৈববাণী হইল--প্তথাস্্র! তোমার 
ইচ্ছা পূর্ণ হইবে--তোম! কর্তৃক তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইবে।” 

শক্তি কণ্টকিত দেহে, বিস্ময়বিস্কারিত নেত্রে গৃহের চতুদ্দিকে 


দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই, সন্থে একমাত্র 
নির্ধাক নিস্তব্ধ সেই পাষাণ মুর্তি । কিন্ত দেবীর রসনা যেন এখনও 


কম্পিত হইতেছে, ত্বাহার কটাক্ষ যেন রোষযুক্ত-_-শক্তির সন্দেহে 
যেন তিনি জুদ্ধ হইয়াছেন। শক্তি কম্পমান হৃদয়ে বলিল, 
পদেবি! আমি প্রতিশে।ধ চাহি, কিন্ত রক্তপাত চাহি না। আমি 
তাহাকে চাহি; সে আমার হউক, আমাকে এই বর দাও ।» 
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আবার মৃদু অথচ বঙ্জ-গস্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "পাইবে না, 
তাহাকে পাইবে না”! শক্তির দেহে উঞ্ণশোণিত উচ্ছাস বেগে 
: বহিল। সে কুদ্ধ স্বরে কহিল, « ইহা দেবীর বাকা নহে! কে 
হই?” দেবী-প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে একজন মনুষ্য অগ্রস্বর 
হইয়া দাড়াইল। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকিয়া শক্তির দশনশক্কি 
প্রথর হইয়া উঠিয়াছিল, মনুষ্য তাহার নিকটস্থ হইলে সে 
নিরীক্ষণ করিগা দেখিল তাহা শান্ত সন্গাপীর মুর্তি। তাহার দেহ 
রক্কবস্থাবৃত, জটাজুট রক্তজবায় পরিবৃত) কপাণে রক্ত চন্দন, 
কণ্ঠে ভীষণ নরকপাল মালা। শক্কি কিছুক্ষণ তাহার দিকে 
্তন্ধভাবে চাহির! থাকিয়া আবার জিল্সাস! করিল, “কে তুমি ?” 

উত্তর হইল, “আমি দেবর দাম। তাহার হইয়! দৈববাণী 
করিতে তাহার আজ্ঞায় এখানে অপিয়।ছি, সাহার আজন্ঞাই আমার 
মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। আমি দেখিতেছি, তোমার উজ্জল 
ভাগ্যাকাশ কান করিতে একধগড রুষ্ঃমেঘ অগ্রসর, তোমার 
ভাগোর সুখচন্দ্র এক রাছু গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহার হাত 
হইতে পরিস্বাণ ন। পাইলে তোমার নঙ্গল নাই। ধদি নিজের মঙ্গল 
চাও, যদি শকিণ তেঞ্জ কিছুমাত্র হদয়ে ধারণ করিয়া থাক, তবে 
তাহার নিপাতে কৃতসঞ্চর হইয়া শকির আরাধনা কর। নহিলে 
মন্্বঘাতকের চরণ লাভই যদি তোমার প্রতিশোধের চরম সীম 
হয়, তবে সে অহিপ্রায়ে দেবীর আরাধনা করিয়া ভঠাহার অপমান 
করিবার আবশ্তক কি! তাহার চরণে গিরা পড়, লমাদর না 
পাও অনাদরও পাইবে, ততাহার পন্ধী ন! হইতে পার উপপন্থীও 
হইতে পারিবে 1” 

সন্ধ্যার দৃণ্ঠ আবার তাহার মনে ভাগিস্গা উঠিল--বিষতেছ্ছে 


৪৯৮ ফুলের মালা। 


শক্কির সর্বাঙ্গ জর্জরিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, “সন্ন্যাসী না 
পিশ।চ ! থাম--নার বলিতে হইবে না। আমি চাহি না, 
তাহাকে চাহি না” 

উ। চাহিলেও পাইধে না--সে তোমাকে ধন্প্থীরূপে গ্রহণ 
করিবে না। এখন বল গ্লেই মর্শঘাতীর উপপনত্ী হইবে-- 

মহস! আর এক জন দ্বী-প্রতিমার পশ্চাদ্দেশ হইতে আবির্ভাব 
হইয়া! সন্গ্যাসীর কথা পুক্পণ করিয়া বলিলেন, “কিস্বা' আমার 
প্রাণেশ্বরী হইবে ?৮ .. 

তখন প্রভাত আরস্ত হইয়াছে। উষার অম্পষ্ট নবালেৈ 
শক্তি স্বলতান-পুত্র গায়স্থৃ্দিনকে চিনিল। রাজকুমার নিকটে 
আগিয়া তাহার প্রক্ষিপ্ত হস্ত হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন, 
পনুনারি, বল তুমি বঙ্গেশ্বরী হইবে কি না? তোমাকে না পাইলে 
আমার রাজ্য ধন সমস্তই বৃথা!” মুহূর্তকাল শঞ্চি বিচলিতমনা 
স্তস্ভিত হইয়া রহিল। একদিকে রাজ্য-সম্পদ, প্রেম-মম্মান ; 
অন্যদিকে দারিদ্রা, অপমান, অবহেলা । একজন তাহার জগ্ঠ সর্বস্ব 
পণ করিতেছে, আর একজনের নিমিত্ত সে সর্বস্ব পণ করিয়াও 
তাছাকে পাইতেছে ন!, পাইবার আশাও নাই । এঅবস্থায় নিজের 
ভাগ্য-নির্বান্ধ স্থির করিতে শত্তি র অধিক সময় লাগিল না। মুহুর্তে 
আত্মস্থ হইয়া সে দৃঢম্বরে বলিল, “ভীহাপনা, আমি তোমার হুই- 
লাম!” রাজকুমার কৃঠ হইতে যখন হারক-হার উন্মোচন করিয়া 
তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, তথন কিন্তু তাহার সে দৃঢ়ভাব 
রছিল না; তখন সহসা শক্তির মুখ পাখুবর্ণ হইয়া পড়িল, “বদ্ধ 
ওষ্ঠাধর কমল-দলের স্তায় সুস্পষ্টন্ূপে কম্পিত হইয়া উঠিল! 


সাল 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 


শাকিল 


যোগিনী শক্তির কথার উত্তর স্বরূপে কহিলেন, “পাপের দ্বারা 
পাপের ক্ষর, অন্যানের দ্বারা স্তায়সাধন, কখন ও হইতে পারে না 
ভাভাতে পাপের ভার, অন্ঠায়ের ভার, বৃদ্ধি পায় মাত্র। পুণ্যঃ 
পুণোন কম্মণ! ভবতি পাপঃ পাপেন 1” 

কিন্ত কাহাকে বলিতেছেন? শক্তি কোথায়? তিনি হতাশ্বাস 
হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। শক্তি দ্বার মুক্ত রাখিয়া চপিয়া গরিয়াছিল, 
চঞ্চল বাত্যাহত হইয়া দীপ সহসা নিভিয়া গেল) বৃক্ষাবর্লী- 
বানহিত উত্তরাকাশ খণ্ড অমনি মোগিনীর নয়নে গ্রাদীপ 
হইয়া উঠিল। নভোপথে চির প্রদক্ষিণণীল অত্যুজ্ছল মপ্ুমিম গুল 
চিরস্থির ঞ্বতারকার হীন কাস্তি নির্দেশ করিয়া গর্বিত শোভা 
বৈচিত্রা সম্পাদন করিতেছিল। যোগিনী শৃন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে 
চাহিষা। ভাবিতে লাগিলেন,_-দেবাধিদেব বিশ্বপতি, সত্যই কি 
আমাদের প্রবৃন্থির উপর, আমাদের কর্মাকন্মের উপর, আনাদের 
কোন হাত নাই? তোমার হাতে "সমর! ক্রীড়া পুন্তলী মাত্র 
ঘেমন চালাইতেছ তেমনি চলিতেছি? আমাদের পাপ পুণ্য 
মঙ্গলামঙ্গল সখ দ্ঃখের একমাত্র অর্থ একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার 
্থ্টি-বৈচিত্রয রক্ষা! তাহা ছাড়া ইহার অন্ত কোন অর্থ বা অন্ত 
কোন উদ্দেশ্য নাই? তবে প্রভো, কর্তাই বাকে? বর্শই না 
কি? কর্মের ফল-ভোগই বা কেন? দীমান্ট ফল ভোগ নহে, 
ক্র কর্মবুদ্ধদ একবার বিকম্পিত সঞ্চালিত হইলে কোথা 
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তাহার অবসান কে বলিতে পারে? পিতার কর্ন সন্তান সন্থতিতে 
বহমান, একের অপরাধে অন্তের শান্তি! আমার অপরাধে, 
আমার কর্মদলে, কেন গ্রন্থ নিরপরাধ বালিকার এ মর্শাদাহ, 
তাহার স্থুখহানি ? কিম্বা ইহা! উপলক্ষ মাত্র- তাহীরই কর্শুফলে 
আমার নামের সহিত সঙ্গন্ধ হইয়া নিজের ভাগা নির্বক্ষই এইরূপে 
পূর্ণ করিতেছে? প্রস্থ হে! তাহাই সত্য! জগতে তোমার 
অবিচার নাই-্যাহার ঘাঞ্ছা প্রাপ্য পরিপূর্ণ মারায় সে ভাহা লাভ 
করিতেছে। আমরা 'অঞ্জানমতি, তাই না বুঝিয়া মাঝে মাঝে 
মস্থণায় কাতর হইয়া তোষার নামে কলঙ্ক ঘোষণা করি 1, 
দোগিনীর চিগ্ত। স্তপ্তিত হইল, চিন্তে চিত স্থির করিয়া তিনি 
নয়ন মুদিত করিলেন । শত শত নক্ষর জ্যোতি ভাছার মৃগ্গণপথে 
বিভাসিত হইয়! উঠিল। সেই আলোকে বিশবরঙ্গাণ্ডের প্রচ্ছর 
গুঢ প্রহেপিকা তিনি যেন প্রত্যক্ষের মত অভিব্যক্ত দেখিতে 
পাইলেন । হখন গ্রশাস্থ আনন্দমগ ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া 
উঠিলেন, “বিদু হে, তোমার মহিমা অপার ! তোমার স্থষ্টিতে 
সকলি সার্থক! বিশাল বিশ্বরক্গাণ্ড হইতে আর ভাহার ক্ষুদ্র 
অণু পরমাণুটি পর্য্যন্ত কিছুই এ চরাচরে তুচ্ছ নহে, সকলেই সমান 
উদ্েস্থপূর্ণ, সমান মহান্! সর্ ভূতে তোমার সমান ছৃষ্ি, 
সকলতেই তুমি মমভাবে বিরাজমান । 
অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্‌ আম্মা গুহায়াং নিহিতোহন্ত জস্তোঃ। 
তমক্রতুং পন্ঠতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্সহিমানমীশম্‌ ॥ 
উন্নতিই তোমার স্থত্রির মূলতত্ব, আর তোমাকে লাভ সকল 
উন্নতির চরম পরিণতি । "সৃষ্ট জগতের জড়াণু হইতে চেতনাস্ব! 
পর্যাস্ত এই একই লক্ষ্যে জন্মজন্ান্তরব্যাপী উন্নতি চক্রে বিঘূর্ণিত 


ফুলের মালা । ৫১ 


ধাবিত হইয়া শ্ব স্ব বিকাশ সাধন করিতে করিতে জগতের 
বিকাশ সাধন করিয়া চলিতেছে । এই উন্নতি-যাত্রায় পাপ পুণা 
প্রনুত্তি নিবৃণ্তি স্থ দুখ কিছুই নিরর্থক নহে। তাহারা ভব- 
সমুদ্রের ধিভিনরূপী পারনৌকা। ভবে কোন পথে কোন নৌকার 
কোন যাত্রী এ সমুদ্র পারে যাইবার উপযুক্ত তাহা, সর্বাজ্ কাঙানী 
তুমি, তোমার নিকটেই মাত বিদি। ক্ষুদরদুষ্টি আমরা আদি- 
অস্ত দেখিতে পাই না তাই তুফান দেখিলেই আতঙ্কে মরি। 
হে বিপদবারণ কাগারি, তোমার প্রতি নির্ভরচিত হইলে আর 
কোন ভয় ডর থাঁকে না। মি পাপদিগ্া পুণা ফুটাও প্রন 
দিয়া নিরন্িতে লইয়া যাও, নিঠুর ভইয়া করুণ! প্রকাশ কর। 
তোমার মহিমা অপার অগমা? তুমি যাহাকে বোঝা ও মেই 
কেবল বোঝে। আমাকে বুঝ1৪ প্রন্থ কি উদ্দেশ্তে এখনও 
আমার এ সংসারে দিতি ! তোমার ককণাবারি দিঞ্চনে যখন এ 
অপম জীবন ধন্য করিগাছ, তখন জীবনের কোন কাজ আর 
এখনও অমযাপ 2” 

যোগিনীর চিন্তায় বাঘাত ঘটিল। প্রথমে অশ্পদর্ণনি 
হইল, তাহার পর দ্বারদেশে উষ্টীষধারী অশ্ারোহী এক যবম-ি 
প্রভাতালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিল, দ্বন্দিগি মায়িছি 
কামরার বাহিরে আমন, বাদপাহের মেহেরবাণী জানাই 
আসিম়্াছি।” 

মার়িজি দ্বারস্থ হইয়! দেখিলেন, অদূরে বুক্ষতলে একথানি 
স্থুমক্ষিত শিবিকার নিকট লার৪ দৈন্সামন্ত লোকজন! ভিনি 
দ্বারস্থ অশ্বারোহীকে বলিলেন, “শিবিক। কেন ?” 

মুললমান ওমরাহ কহিল, “আমাদের বেগমকে লইবার জন্য ৷ 


৫২ ফুলের মালা। 


আপনার এখানে যে খবন্ুরত যুবন্ী আছেন ঠাহাকে বাদসাহ 
সাদি করিবেন_-ঠাহাকে লইয়া আনুন ।” যোগিনীর স্বাভাবিক 
শান্থ সংঘত ললাটে ও বিরক্তির রেখা পড়িল। তিনি বলিলেন, 
“বাদদাহ কি জানেন না যে যুবতী হিন্দুকন্তা 2 তাহার সহিত 
বাদলাহের বিবাহ হইতে পারে না|” 

উত্তর হইল, “মুসলমানের হিন্দু বিবাহে বাধ! নাই । মুসল- 
মান ধর্ম উদার ধর, জগতের ধর্ম! সেধর্ম যাহার সে লোক 
সকলকেই আাপনার করিতে পারে ।” 

ঘোগিনী বলিলেন, “কিস্ক যুবতী ধর্ম ত্যাগ করিবে কেন?” 

নে হাসিগ্লা বলিল, “নারীজাতির মধো এমন নির্বোধ কেই 
নাই যে বাদসাহকে সাদী করিতে নিজের ধর্ম ত্যাগ না করে। 
আপনি তাহাকে লইয়! আস্মন, তাহার পর সে বন্দোবস্ত আমর! 
করিব ।” 

যোগিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “না, তাহা হইবে না। তাহার 
পিতা আমার কাছে তাহাকে রাখিয়া গিম্লাছেন, মে পর্যান্ত তিনি 
ফিরিয়া না আসেন নে পর্য্যন্ত আমি তাহাকে তোমাদের নিকট 
দিতে পারি না।" 

ওমরাহ কহিল,“আপনি রাজা ক্ঞ। লঙ্ঘন করিতেছেন !--ইচ্ছ! 
সুখে যদ্দি তাহাকে নাদেন তবে আমি গৃহে প্রবেশ করিব 1” 
যোগিনী বলিলেন, “প্রজ। রক্ষার ভার রাজার হস্তে স্তস্ত--প্রজার 
প্রতি অত্যাচারের ক্ষমতা তাহার নাই ! আমি তাহাকে দিব না, 
ভুমি বাদসাহকে গিয়া”__ 

অশ্বারোহী বলিল, ণ্যদি ভাল চাহেন তাহাকে দিন ; না 
দিলে রাজবিদ্রোহী বলিয়া আপনাকে ধরিতে হুকুম দিব--* 


ফুলের মালা। ৫৩ 
বলিতে বলিতে সৈনিক অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহা 
দেখিয়া যোগিনী বিছ্বাদ্ধেণে গৃহ নিষ্াস্ত হইয়া কালী-মন্দিরের 
দিকে ছুটিলেন--মন্দিরের নিকটে আনিয়া দেখিলেন, যবনহপ্তে 
হস্থ রাখিয়া শক্তি তাহার সহিহ একজে মন্দিরণিগত হইছেছে। 
তিণি হতজ্ঞান ইইরা পি্ভাম! করিলেন, “শক্তি, ও কে?” 

শক্ি উত্তর করিল, “যুধধাজ গানন্থদ্দিন, আমার পধিণীত 
সামী” 

যোগিনী চিহ্রাপিতের ভার দড়াইয়া রহিলেন। মুমলমান 
শৃক্তিকে লইয়া বনপথে অস্ৃহিত হইলেন। 

* রর 

কিছু পরে যোগিনী নহমুখ উন্নত করিয়। পূর্ব সামাস্তের 
নবোদিত অগ্রিময় হূর্যাগোলকের প্রতি একটুষ্টে চাহিয়া সতেঙ্জে 
বলিলেন, “বিশ্বপতি, মামার জাবনের উদ্দেগ্ত বুঝিমাছি। এই 
অত্যাচার অবিচার-গ্রস্থ দেশকে উদ্ধার করাই আমার জীবনের 
কাজ। কেব্ল মামার নহে আমাদের উভয়ের বনের কায 
একই। তাহাকে প্রনুস্থি পথ দিয়া আমাকে নিনৃন্তি গথ দিয়া, 
একই ব্রতানুষ্ঠানে তুমি নিয়োজিত করিতেছ। হে ভগবান! 
তুমি শ্রষটা তুমিই স্থাষ্ট ; তুমি জ্ঞান তুমিই দায়!) তুমি প্রবর্ঠক 
তুমিই নিব্ভক; তুমি কর্ম তুমিই ফল, এই বুদ্ধিতে প্রবুদধ 
করিয়া তোমার উদদেশ্ঠ পূর্ণ করিবার বল মামাকে অপণ কর। 
ও শান্তি; শান্তি: শাস্তি হরি & 1” 


৫৪ ফুলের মালা 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


সপ্ন এঠিকী লে 


কুল্প বসন্তে বিহক্ষক্জিন্ঠ। মলয়হিল্লোলিত, চুাতাঙ্কুরস্থরভিত 
কাননতল প্রফুল্লমূণী রঙ্গগীগণের আনন্দবিহারে পুলকপূর্ণ হইয়। 
উঠিয়াছিল! হায় ! মন্দজ্গগ্য অশোকতরু ! ভুমি আজ কোণায়? 
তোমার পরিবর্ধে পেয়াঝা-বৃক্ষ আজ রঙ্গিনী রমণীর চরণম্পর্শ-স্থখে 
দোছুলা কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। রমণী ক্রমশঃ অধঃ হইতে 
উদ্ধদেশের কোমলতর শাখায় উত্তরণ করিতেছেন । নীচের দর্শক 
নারীবৃন্দ কেহ বা অবাকনয়নে উদ্গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া 
আছে? কেহ বা এক মুখে সেই আর্যাঙ্গনার বীর্য্যপনার তৃয়সী 
প্রশংসা করিতে করিতে তৎপথান্ুসরণে প্রয়াসী হইয়া সহস্্বার 
্বদ্মমূলে পদার্পণ করিতেছেন, লহনরবার ব্যর্থকাম হইয়া! স্খলিত- 
পদে নামিয়া পড়িতেছেন। কোন কোন কোমলা কামিনী 
বা নারীজনো চিত আচারত্র্ট! এই পৌরুধিক রমণীর ছুদধর্ধ কাণ্ডে 
যুগপত স্বণা তয় ও রোষে মুহ্মান হইয়া কখন সক্রোধ তৎ্সনায় 
কখন অস্কুনয় বিনয় বাক্যে রার বার তাহাকে বৃক্ষ হইতে 
নামিতে অনুরোধ করিতেছেন। বীর্যযবতী বৃক্ষারোহিণী ইহাতে 
আরও রণরঙ্ে মাতিয়া হাসিম্বা হাসিয়া বৃক্ষ হেলাইতেছেন, 
শাখা ছুলাইতেছেন ) এবং টুপটাপ করিয় পেম্বারা ফেলিয়া দিয়া 
তাহাদের রুট হৃদয় তুষ্ট করিতে চেষ্টা! করিতেছেন। 'অন্যদিকে 
কুলের শিলাবৃষ্ট চলিয়াছে। কুলগাছের অদৃষ্টে পদাঘাত সখ নাই; 
তাহারা! কোমল হাতের ঝাকা খাইয়াই হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর 


ফুলের মালা । ৫৫ 


অগ্নের মত অনবরত কুল বিতরণ করিতেছে, রমণীগণ তরুতল 
মন্থিত করিয়া! তাহা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন। নৰযৌবনবর্তী 
. স্বামীনোহাগিনী ভামিনীগণ ইহাতে বীতলোভ, তাহারা এই 
ভাবুকতাহান গন্নয় আমোধের প্রতি দূর হইতে হ্রকুঞ্চিত মেতে 
চাহিয়া ফুলবাগানে ফুলচয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। কোন 
কোন রমণীর আবার দল ফুল আহ্রণে সখ নাই, তাহাদের 
মনে শীকারের আমোদই জাগিতেছে। প্রেমের ফাদে নয়নছ্থাদে 
যে শীকার তাহাদের ঘরে বাধা, আখির ফেরে তাহার। কিন্ধপ 
থেলে কিরূপ চলে, তাহা মনে পড়িয়। গিয়া সেই খেলা খেলিবার 
জন্য তাহাদের হ্বদয় বড়ই ব্যস্ত হইয়| উত্তিয়াছে_কিন্তু আপাততঃ 
তাহার হুবিদা না হওয়ায় টোপ বড়দিতে মাছ খেলাইয়াই 
তাহার! ছুধের সাধ খোলে মিটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

দুই জন রমণী এ নকল আমোদ হইতে দুরে আম্রকুগ্রে শিলা- 
তলে বসিয়া মনের বথা কছিতে কছিতে পুষ্পালঙ্গার রচন! 
করিতেছিলেন। 

আস্তকুঞ্জ স্থকষ্ঠতানে শিহরিত করিয়া সহমী দূর হইতে 
বীতধ্বনি উঠিল-_ 


"্মইলো মকর গঙ্গাজৰা ! 
সাত রাঙ্গার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিল বল! 
সরষে ফুল হেরছি চোখে তর্ষে রেখে ছল ।” 


সুচের ছল স্থচে রহিল কামিনী সহসা উন্ুখ হইয়া বলিয়! 
উঠিল, “ লো রঙ্গি গোড়ারসুখী আস্ছে !” 


০ ফুলের মালা । 


র্গিণী সুন্দরী গাহিতে গাছিতে অবিলম্বে আত্মকুঞ্জে আসিয়া 
দেখা দিলেন। কুন্ুম বলিল, “মর ভুমি, বুড়ো স্বামীর সোহাগের 
গান মার আমাদের শোনাতে হবে না!” 

রঙ্গিণী শিকটে আনিয়া বলিপ, “আচ্ছা তুই, ভাই, আমার 
যুবঙ্গামী” ! বপিয়া চিবুঝ ধরিরা আবার গান আরস্ত করিল। 


তুমি ধনী টাদবঙ্গনী, জীবন-মরণ কাটি । 

ঞ্ষেণেক তোমান্ধ অদশনে, মরি লো দম ফাটি! 

তুমি আমার তাঁদুক মুলুক, তুমি টাকার তোড়া। 

তুমি ঢেলি বারাণনা, তুমি শালের জোড়া ॥ 

ওলেো! আনার সাবের ধোকা, কহি চুপে চুপে। 

সদাই ভয় জাগে মনে, (তোনার) কে নেয় কখন লুপে ? 
তুমি আমার পায়েসান্ন, মিষ্টি মেঠাই ছান।। 

শীতের তুমি দৌনাইখানি, গরমির চিনি পান। ॥ 
বর্ধাকালের ভরমা তুমি তাপপত্রের ছাতি। 

তোমায় পেলে হাদয় ফর্সা,(ওলো) সকল ভাতির ভাতি ॥ 
তুমি বেদ আগম পুর্লাণ তুমি তর্ক যুক্তি । 

তুমি আমার ভজন পৃজন, সাত পুরুষের মুক্তি ॥ 

তুমি আমার যাগযক্তি, সব পুণার ফল। 

সকল কর্খের সিদ্ধি, ওলো, দাও চরণে স্থল ॥ 

র্গনধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে, পরিয়ে 

পাঁপ তাপের দমন তুমি মুড়ো খ্যাংর নিয়ে ॥ 

হেসে হেসে কাছে এসে (ওলো) দকূল ছুঃখ ঘুচো। 
অধীন তোমার দাসাম্থদাস শ্চরণের ছু'চো ॥ 


ফুলের মালা। ৫৭ 


২ সী শিপপিশীিীত ০৮০ 


তাহার গান শেষ হইলে কামিনী কহিল, “বুড় রসের গুড়! 
একবার সোহাগ দেখনা ?” 
রঙ্গিণী বলিল, “তোমার কি ছোকরা ন'গর গা? একটা 
[সের কথা ত তার মুখে এ পান্থ শুনলুম না! অমন ন্বামী 
মামার হলে আমি বনবাসী হতুম 1 
কুহ্ম বপিল, প্ঠাকুরজামাই আমাদের ডুবে উবে জল খায়। 
হাসার একট! গাঁনা।” 
রঙ্গিণী বলিল, “এ গানের পাল্টা শুনধি ? আমাকে ভাই 
গমন বল্পে আমিও অমনি শুনিয়ে দিলিম 1” 
কামিনী । এবার থেকে তোর স্বামীর কবির দলে তুই 
মশিস। 
রঙ্গিণী ণ্যে আজ্ঞে” বলিয়া! গান ধরিল। 
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল। 
গুদীর খুনী মহাপুমী, আমার সপরী কোনা ॥ 
তুমি আমার ঘরকল্পা, উন্কূটি চৌষট্‌টি। 
ধান ভানাঁতে টেকি তুমি, মান বানাছে বটুটি। 
বেড়ির মুখের ভ্বাড়ি ভুমি, তুমি খোস্তা হাহচ। 
মসলা পেধার সিল নোড়া, কলাই পেবধার খাতা ॥ 
হাড়িশালের হাঁড়ি তুমি, থোড়াশালের ঘোড়া । 
তিন ভুবনে কোথায় মেলে তোমার একটি জোড়া 
গো-শালেনে তুনি আমার দাধা কামধেনু । 
আর মন মদ্াতে ভুমি, প্রভু, বংশীধারীর বেণু ॥ 
ভাড়ারঘরের ভরাভত্তি, শয়নঘরের বাতি । 
ভাগাবলে কতু মেলে পদ্গথুজের নাতি ॥ 


৫৮ ফুলের মালা। 


বিপদ্কালে ভূমি আমার মহাবীর হস্ু। 
দেখা দিয়ে বাচাও হিয়ে, অদর্শনে মনু ॥ 
ও প্রাণ ঝকর গঙ্গাজল ! 

ঈরিষ। তি্বিমা বারণ, আর, বারণ প্রেগানল ॥ 
কাচা চুলের দড়ি তুমি, পাক। ধানে মই | , 
শাতলাভাজার ভুমি আমার নুড়ি মুড়কি থই || 
ব্যানন,ণেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে । 
মোচার ঘ্টে বড়ি ভুমি, কীচা-মাম শোলে ॥ 
ভাপা দই সুমি সাফা, ছধের ক্ষীর চাচি। 
তোমা নইলে কেমন করে বল প্রাণে নাচি £ 
টোপা কুলে সলপ ভুমি, অরুচিতে রুচি । 
তোমায় পেয়ে নিমেষেতে নয়নের হল মুছি ॥ 

তুমি আমার, পান্তাভাতে বেখুণপোড়া, ফান্সা ভাতে ঘি। 

কেমন কোরে বল্ব, নধু, তুমি আদার কি 
তুমি আমার জরিজরা ও, তুমি পাকা কোট! । 
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি, গোবরজলের ফোটা ॥ 
শীতের তুমি ওড়ন পাঁড়ন, গ্রীপ্পে জলের জালা । 
বসন্তে বাহার তুমি, বর্যাকালের নালা ॥ 
এক মুখেতে কর্ব তোমার কত গুণগান । 
তুমি আমার বেশ বিন্যাস, স্বামীর পোহাগ মান ॥ 
তৃমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা চুন। 
তোমায়, এক দণ্ড না পাইলে একেবারে খুন ॥ 
যৌবনজোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ । 
যতন কোল্লেই রতন মেলে, (আমা বই) তোমায় পায়না কেউ; 


ফলের মালা । ৫৯ 


ভুমি আমার, সোণার রংয়ে জোড়া ভুরু, কাল জুলপি চুল। 

| খাসা নাকে ঠাসা নথ--তাঁহে নলক ছল ॥ 
বান্টটি তাবিজ রতনচক্র--ভুমি স্থগোল হাতে। 
সিঁণি ঝম্‌কে। কহার--ধুকধুকিটি ভাতে ॥ 
মলের ডুমি রুণু বু, চন্তুহারেন খামী । 
আনারূপী বোচ্কাবাহি, তোমায় নমি গ্বামি ॥ 


নিনূপম| সহসা পশ্চদ্িক হইতে বলিল, “সত রঙ্গিণী এমন 
গাছ 1” 

কামিনী বলিল, “ঠিক যেন ঠ্ামের বাশির মহ ।” 

রঙ্গিণা ফিরিয়া দাড়াইয়া বলিল, “এই যে বৌবার 

নিন্বপ্থা বলিল, “ভোর কিন্তু, ভাই, এই গানটা আজ রাজ 
কুমারকে শোনাতে হবে ।” যদিও গণেশদেব এখন রাঙ্গা, কিস্ু 
নিরপমা াহাকে আগেকার অভ্যাম অন্ুলারে এখনও রাজ- 
কুমারই বলে? ও 

কঙ্চিণী বলিল, “তোমার গান আমি কেন গাব, ভাই ? তুমি 
আছ রাজাকে এই গান গেয়ে অভ্যর্থনা করে নি, রাজা যুদ্ধে 
জিতেছেন-তাকে ত বকুসিল দে ওয়া চাই !” 

প্রাণভরা আনন্দ ঢাকিতে গিয়া নিরপমা একটু মোহন 
লজ্জার হাসি হাদিয়া বলিল, পনা, ভাই, তোর! সবাই গাঁবি-. 
আমি ফুলের মালা পরাব |” 

কুম্থম বলিগ, “আমরা ত আগে তোমার গলায় পরাই--ভুমি 
তারপর তোমরি গলার থেকে খুলে রাজার গলায় পরিও ।” 
বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া! কেহ রাণীর গলায়, কেছ তাহার হাতে, 


৬০ ফুলের মালা। 


কেহ মাথায়, ফুলের গহন! পরাইতে পরাইতে তিনজন মিলিয়া 
গান ধরিল-_ 
প্রাণ মই লো মই! 
শোন্‌ তোমারে কইল 
আমি জানিনে যে তোমা বই। 
নিরূপমা গাহিল-_ 
রাখ চত্রপালি, শঠ বনমালি, 
ছুখিনী রাঁধে আমি চক্দ্রাবলী নই, 
সথীরা গাহিল-_ 
ছি ছি ছি প্যাক্সী, মিছে মানচাক্কুরী, 
হের--হংসাগয়ে পিরীত-নীরে নাহি মানে খৈ। 
দিয়ে চরণ-তরী, রাইকিশোরি, 
রাখ যদি তবেই রই!” 


তাহাদের গান শেষ না হইতে হইতে নিরপমা বলিল,-পনা, 
ভাই, এ মালা পরান হ'বে না,-আমি আজ নিজে মালা গেখে 
তার গলায় পরাব,--ী তো! অনেক ফুল আছে, আমি গাথি।” 
এই বলিয়া নিরূপমা শিলাতলে মালা গাঁণিতে বিল। 

স্'চে ফুল পরাইতে পরাইতে সহসা তাহার প্রসুল্ল মুখখানি 
কেমন বিষগ্রতায় মলিন হইয়া পড়িল,-_তাহার সেই পুরাতন 
দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল, শক্তি 
আসিয়৷ সহসা যদি সেই পুরাতন দিনের মত তাহার হাতের 
মালাগাছটি কাড়িয়া রাজার গলায় পরাইয়া দেয়! সভয়ে সে 
.উদ্যুখ হইয়া চাহিল, শক্কিকে না দেখিয়! নিশ্চিন্তভাবে দীর্ঘনিশ্বীস 


বর মালা । ৬১ 


ফেলিরা আবার মালা গাখিতে লাগিল, এই সময় দুরে বাশরী 
ধ্বনিত হইল। কামিনী বলিয়া উঠিল, 

“ওগো শোন । সেই পুধাণ গান! 

আমি কি চাহি, 
সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি । 

অনেকদিন এ সুর শুনিনি! আমার ছেলেবেলার কথা মনে 
পড়ছে । মনে আছে বৌরাণি, সেই পুরাণ দিনের কথ! সেই 
বাজারাণা থেলা '” 

মনে আবার নাই। সেই স্মৃতি নিরূপমার এই সুদের 
দিবালোক ৭ যান করিরা আছে, আর মনে নাই! 

নিনপমা মূখ না তুলিঘাই আস্তে আগতে দীর্ঘনিশ্াস ফেপিয়? 
লিল --প্রাজকুমার আজ যে এখনও এলেন না1” 

বাজকুনার ধন সেই নিস্ত্ধ নদাতীরে মধুর অপবাতে হার 
বারমনী, ধেলার রাণী, শক্রার মধুর কূপে নয়ন ভরিয়া, দয় 
প্রাণ তাহাতে মগ্প করিয়া দিরা, তাহার পুহাতন প্রেমগাতি আবাব 
নতন করিয়া গাহিত্েছিলেন, তিনি এখন এথানে আমিবেন 
কেমন করিয়।? তিনি এখন জখৎ সংসার ভুলিয়াছেন, আপনাকে 
হপিরাছেন, নিরূপদাকে পন্যগ্ণ ভুলিয়াছেন। তিনি এখন ব্ 
পুর্ষের হারান বাগক গণেশদেবে এবং দুপরাণা বালিকা শ্তিত হ 
মাত্র জাগ্রত, ভন্মর, আগ্মহার] ১ আর নমস্ই এখন ষ্টাহার নিকট 
শুন্য, মধিত্ববিহীন। 


২ ফুলের মালা। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


০০০ পপ পিস ১৮০৩ ৮৯ 


বাঞ্জকুমারের সেদিন প্রমোদ প্যানে গিয়া ্লীড়াকৌতুক করিবার 
দিন নহে। নিস্তব্ধ রারিতে গ্ৃন্থে আপিয়া তারকাথচিত গগণদেশের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজকুমার একাকী সারান্দাম বগিয়! আছেন। 
তাহার মস্তিষ্ক চিগ্তালোড়িত,; দয় বেদনাপূর্ণ, তাহার মনে হই- 
তেছে “কি করিলাম 1কি রিলে ঠিক হই! ভগবান, কি 
অপরাধে মামা হইতে তাহ'র এই দশা ঘটাইলে! এত ভালবাসার 
এই পুরঙ্গার! কি করিলাম--হায়, কি করিলাম !” 

নিরূপম৷ সহসা পশ্চান্দিক হইতে আগিয় তাহার চোক 
টিপিয়া ধরিল। রাজকুমার চমকিয়া অন্তমনে বলিয়া উঠিলেন, 
“শ্কি!” নিনূপমার বক্ষ কাপিন্ উঠিল, থতমত খাইয়া সে বলিল, 
*আঅ£যি--নিরূপম11” রাজকুমার তাহার দিকে চাহিয়! বলিলেন, 
"নিরূপমা ! বস।” তাহার কায, স্টাহার ভাবে নির্ূপম। 
সন্ত দিনের প্রেমাগ্রহের অভাব 'অনুভব করিল, পাখীর বুলির 
মত তাহা যেন তাহার অভাস্ত সন্ভাষণবাকা মান্স। নিরূপমার 
১ক্ষু জলপুণু হইয়া উঠিল, সেনা বণিয়। নিস্তব্ধে দাড়াইয়া রহিল। 
নিরূপম। এখন পঞ্চদশব্ষীয়া, কিন্তু সরলতাপুণ নির্ভরভাবে 
নিজ্ধপমা এখনও ক্ষুদ্র শিশু, তাহার যৌবনোদ্দীপ্ত হৃদ ভরা প্রেম 
সেই আত্মনগণ্য মভর সঙ্কোচভাবে মিলিত হইয়। এখনও শৈশব- 
কোমল, ক্গিদ্ধভাস, নবীনমধুব । 

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারের হস হইপ নিক্বপম! না বসিয় 


ফুলের মালা! ৬৩ 


ঈাড়াইয়া আছে। আতিথোর ক্রুট হইলে অভিথিধৎসলের যেরূপ 
মনোভাব হয়, রাঙ্গকুমার লেই ভাবে অনুতপ্ন হইয়া তাহার হা 
ধরিয়! ধীরে ধীরে নিকটে মন্খ্র চৌপাক্লার উপর তাহাকে বদাই- 
লেন, নিরূপমা বিয়া ঠাহার স্গঞ্ধের উপর মুখ রাখিয়া কাদিতে 
লগিল। বাজকুমার নিজের বাথ! গোপন করিয় তাহাকে শান্ত 
করিবার ই্ছায় তাহার গলদেশে বান বেছ্টুন করিয়া সনে 
বলিলেন,“কি হইয়াছে, মিরূপমা 2” নিরপমা কোন উত্তর করিল 
না। রাজকুমার অনেকক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে 
সাহার অগপূুর্ণ দুটি উহার দৃষ্টিতে স্থাপিত করিয়া বলিগ, 
“রাজকুমার, বল ভুমি মানাকে ভালবাস ?” 

তিনি চাহার অলকগুক্ছ না়াইয়া বলিলেন,”একশ বার কি 
ত কথা বলতে হয় নাকি ?% 

নি্নপম! আধ বাপ দরে সলিল, পটুমি যদি-তুমি যদি” 

রাজকুমার তাহার কম্পিত বরে চুপ্ধন করিলেন। মে ঠাছার 
গলা ধরিয়া বলিল, “আমার মনে হব শক্কি যদি আসে তুমি 
আমাকে ভুলে যাবে ।” রান্জকুমার সে কথার কোন উত্তর ন 
করি সেই সরলা সাশ্রনর়নার দিকে চাহিয়া রছিলেন। মে 
বলিল, “বল ভুলবে না? বল তুমি শামার!” 

রাজকুমার বলিলেন, “তোমার নম্ব ত কার ?” সে বিল, 
“জানিনে কার! কিন্ক আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!” বলিয়! তাছার 
কোলে মাথ! লুকাইয়া দে কাদিতে লাগিল। রাজকুমার সেই 
রোকুপ্তমানা প্রেমমরী পরীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়! দারুণ 
য্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়ে নীরব হইয়া! রছিলেন। একদিকে শক্তিকে বিবাহ 
করিয়া মআনিলে নিরপমার মত কোদল'লতিকার ছদয় দলিত 


৬৪ ফুলের মালা । 


করিতে হয়--নন্যদিকে শক্তিকে বিবাহ না করিলে তাহার ধর্ম 
নষ্ট হয়, যে সাহাকে পতিনূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বাধ্য 
হইয়া অন্টের পাণিগ্রহণ করিতে হয়! তিনি এখন কি করিবেন? 

রাঞ্জকুমার উ্করূপ সমন্ার মধ্যে পড়িয়া দ্রশ্চিন্তাপূর্ণ হদয়ে 
অনিদ্রার রাত্রি অতিবাহিত কষ্টিলেন। রাত্রি গ্রভাত হইতেই নল 
রাজার সভায় নিদ্রাতুরা পরীর গরীর্থ ত্যাগ করিয়া শক্তির অসগেষণে 
বাটার বাহির হইলেন। অঙ্িগ্রায়, শক্তির সহিত একবার দেগ! 
করিয়া যাহা হয় শেষ নীমাংা করিবেন। কিন্তু তাহার আর 
আবশ্যক হইল না) বনপণ আতিক্রম না করিতে করিতেই বাদা- 
রব শ্রুত হইল। তিনি রাজঈথে পড়িয়া! দেখিলেন অঙ্বারোহী 
পদাতিক সৈন্ঠ সামন্তে এবং উৎসুক গ্রামবালীর সমাগমে চারি- 
দিক পৃণ হইয়া উঠিয়্াছে। একজন রাজপুরুম ঢাক পিটিয়া 
বলিতেছে, “নবাব গায়ন্্দিন রাজবিদ্রোহী। সুলতান শাহের 
আজ্ঞায় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতেছি_কে সৈনিক হইবে 
আইস 1৭ 

রাজকুমার একজন অস্বারোহীর নিকটে আমিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “নবাব শাহ কি দোষ করিয়াছেন ?” উত্তর হইল-_ 
“কাশ যে হিন্দুকন্তাকে উৎসবপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছিলেন তাহার 
সহিত বাদসাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়। নবাব শানিজে তাহার 
পাণিগ্রহণ করিয়াছেন 1” রাক্কুমার বজ্বাঘাতে যেন স্তস্তিভ 
হইয়া পড়িলেন। 


ফুলের মালা । ৮৬৫ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


শি আদি তি 


রমশীকঞ্ঠে সহস! নিজের নাম উচ্চারিত হইতে গুনিয়া গণেশ- 
দেবের মোহ ভঙ্গ হইল! রমণী কাতরতাপৃণ কুদ্ধস্থরে কহি্েছিল 
“এ কাহাকে দেখিতেছি ? মহারাজ গণেশদেব না? তাভাব 
সম্মুখে এই অধিচার,এই অত্যাচার, ঝ্লীলোকের এপ অবমাননা, 
মার তিনি প্রস্তর-মুষ্টির হার দাড়াইয়া ? মহারাঞ্জ.ধিক্‌ তোমাকে 
বিকৃ! তোমরাই বঙ্গমাতার কুলোজ্জবল সন্তান ! ভাই অভাগিনা 
জনাভূমির এত ছুদশা 1” 

গণেশদেব বিশ্মিতভাবে সেই স্বর লক্ষ দৃষ্টিপাত কৰিয়। 
অনতিদূরে প্রহরীবেষ্টিতা বদ্ধহস্তা সন্ধ্যামিনীকে দেখিতে পাইলেন । 
তখন সচকিতে নিকটে আসিয়া সৈনিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ইনি কে? ইহাকে বাধিয়াছ কেন?” দৈনিকগণ তাহাকে 
অভিবাদন করিল। একনুন উদ্ভব করিল, “বন্দেগি ভঙ্কুর, 
ফৌজদার সাহেব বাদশাহকে জানাইলেন মারিজির ঘর হইতে 
নবাবশাহ বেগম লুট করিরাছেন, বাদশাহছের হুকুম হইল মাগি, 
ঝিকে বাধ! আমরা ভকুম তামিল করিয়াছি ।” 

যোগিনী একটু হাসিয়া কহিলেন-_-“একজন করিল চুরী, 
আব এক জনের ফীসি! ইহাই সুবিচার বটে!” 

গণেশদেব কটির তরবারি কোষমুক্ত করিয়া হস্তে ধরিয়। 
বলিলেন,“তোমরা মব সর, পথ দাও” । সৈনিকগণ ঠাহার মতলব 
বুঝিযা বলিল, "দোহাই মহারাজ ! উ'হাকে ছাড়াইয়া লইবেন 


৬৬ ফুলের ষালা। 


না, তাহা হর্ইলে আমরা গরীব বেচারার। মার] যাইব ; ফৌজদার 
সাহেব আমাদের উপর ক্ষাপ্পা হইবেন।” এইরূপ বলিতে বলিতে 
তাহার তীক্ষধার বৌদ্রচমকিত স্বচ্ছ অনি-ফলার স্পর্শ হইতে 
তাহার! সরিয়। দাড়াইল, গণ্শেদেব সম্াসিনীর নিকটস্থ হইয়। 
তাহাকে রজ্জুমুকত করিতে করিত বলিলেন, "তোমরা ভয় পাইও 
না। আমি সেনাপতিকে বর্ধিণ তোমাদের কোন দোষ নাই। 
যদি দেলাপতি তথাপি তোমাঞ্জের দণ্ডনীয় বিবেচনা করেন, তবে 
আমায় নিকট আসি ও, আমার্ধী সৈল্ঠদল ভুক্ত হইবে । সেনাপতি 
কোথায়?” ) 

সৈনিক বলিপ--“আমাদে্ উপর ভুকুম জারি করিয়! তিনি 
আপনার কুঠিতে গেছেন।” 

ঢাকের বাজনা থামিল--এ দিকে গোলযোগ শুনিয়া কৌতু- 
হলাকষ্ট দর্শকগণ সৈনিকদিগের গাঁয়ের উপর ঝাপাইয়া পড়িতে 
লাগিল। গণেশদেব অসির আস্ষালনে জনত]| ছিন্ন করিয়া মুক্ত 
সঙ্নযাসিনীকে কহিলেন, “আমার অনুসরণ করুন, সৈনিকেরা 
কেহ আর তাহা হইলে আপনাকে বুধ দিতে সাহস করিবে না।” 

সন্ন্যাসিনী বলিশেন, "জানি, বৎস, তুমি থাকিতে আর কোন 
ভয় নাই। কিন্তু আমি পথধরি তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এস) 
এখানকার পথ ঘাট আমি বেশ জানি” 

দর্শকবৃন্দ অবাক হইয়া! রহিল, সৈনিকের! কেহ হস্তোত্োলন 
করিতে সাহস করিল না। গণেশদেব সন্ন্যাসিনীর সহিত বনপথে 
অমৃস্ত হয়া গেলেন। 


ফুলের মালা। ৬৭ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





কিছুদূর আসিগা! সঙ্ন্যাসিনী বলিলেন, “ডাইনে ঘুরিলেই 
তোমার বাড়ীর উদ্ভান-সীমানা, তুমি গৃছে যাও আমি একটু পরে 
য়াইতেছি।” 

গণেশদেব বাটার নিকটস্থ হইয়া আনিমর্থাকে দেখিতে 
পাইলেন । তাহাকে দেখিয়া! আজিম খা বলিল, “এই যে মহা" 
রাজ! আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, জরুরী খবর ! পিতা 
পুজ্রে বিবাদ বাধিয়াছে যুদ্ধ সজ্জা! করুন, পুত্রের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করিতে হইবে ।” 

গণেশদেব সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কহিলেন, 
“সেনাপত্তি এ কি ব্যাপার! নিরাপরাধে সঙ্গ্যাসিনীকে বন্দী 
করিয়াছেন কেন ?" 

আজিম খা বলিলেন, “বাদশাহের হুকুম । গুরতের বদলে 
বরং চান। গোঙাপ ন! মিলিলে চামেলিই ভাল।” গণেশদেব 
বিরক্ত হইয়া বলেলন, “আজিম শী! স্ত্রীলোক ঠাট্টা তাম!সার 
বিষয় নছে। ধাহারি হুকুম হউক আমি নল্ন্যামিরনীকে মুক্তি 
দিয়াছি |” | 

"মুক্তি দিয়াছেন !--সে কি?” 

*্বন্ধন মোচন করিয়াছি।” 

“তবু ভাল, ছাড়িয়াত দেন নাই ?” 

শ্যা, তাই। তা! না! হলে আর বন্ধন মোচনের ফল কি 1” 


৮ ফুলের মালা 


পছাড়িয়া দিয়াছেন--বলেন কি? পলাইতে দেন নাই ত?” 

“্যদি পলাইতে না দিলাম তবে আর ছাড়িয়। দিলাম কি ?” 

“আপনি তামাস! করিতেছেন । পলাইবে কি? আমি যে 
সৈনিকদের পাহারায় রাখিয়! জ্মাসিয়াছি।” 

“সৈনিকদের দোষ নাই ॥ আমি বলপূর্বক তাহাকে মুক্ত 
করিয়া, সঙ্গে করিয়া নিরাপদ'স্থানে ছাড়িয়া দিয়াছি।” 

আগ্ধিম খা হতজ্ঞান হইয়া বলিল-_.“করিলেন কি! বাদসাহ 
যে ফকিরানীর মুখে সমস্ত বর জানিতে চাহেন। মহারাজ, 
তাহাকে কোথায় রাখিয়াস্ছেন বলুন? নহিলে আপনি রাজ- 
বিদ্রোহী বলিয়া গণা হইবেন + 

গণেশদেব বলিলেন-- “কাজা অন্যায় হকুম করিলে তাহার 
লঙ্ঘন বিজ্রোহিতা নহে । বাঁদসাহকে বলিবেন--আমার পিভা- 
মহ তাহার পিতার যে উপকার করেন তাহার বিনিময়ে আমি 
সন্ন্যামিনীর মুক্ষি ভিক্ষা করিতেছি ।” 

আব্িম খা বলিল-_-“দেখুন, মহারাজ, আপনি দেখিতেছি 
নিতান্ত ছুপ্ধপোষ্য । যখন কাহাকে'ও শত্রু কর! আবশ্তক বিবেচনা 
করিবেন, তখন তাহাকে আপনার পূর্বকৃত উপকার শ্রণ 
করাইয়া দিবেন। যদি এস্ুলে আপনার সে অভিপ্রায় না 
থাকে তবে বিন! বাকাবায়ে সন্ক্যামিনীকে ফিরাইয়। দিন।” 

গণেশ। তাহা দিব না। আপনি ত পুরুষ-_-আপনি বলুন 
দেখি, শরণাগত স্ত্রীলোকের রক্ষার জন্য বাদসাহের ক্রোধ আপনি 
উপেক্ষা করিতেন কি না? 

আজিম। তবে তাহাই হউক । কিন্ত জালিয়! রাখুন; 
এখনি বন্দী করিতে আমিব। সঞ্গতান এখন বাদদাহকে পাইয়া 


ফুলের মালা । ৬৯ 





বপিয়াছে। তাহার এখন উপকার স্মরণ করিবার সময় 
নহে।” 
. গণেশদেব বলিলেন-_-“আপনি ও জানিয়! রাখুন-_সঙ্ল্যাসিনীর 
মুক্কি আজ্ঞা না পাইলে আমিও বাদসাছের সামন্ত নছি।"? 
আজিম খাঁ চলিয়া গেল। মহারাজ বাটা অভিমুখে অগ্রসয় 
হইতেছেন, সন্ন্যাসিনী আসিয়া বলিলেন-ণএখানে আর নহে, 
বিলগ্ব হইলেই শত্রপক্ষ আমাদিগকে বন্দী করিবে । আমি তোমার 
সৈম্ঠলামন্থকে প্রন্থত হইতে ধলিয়াছি--তুমি তাহাদিগকে এবং 
পরিবারস্থ সকলকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আমার অন্ুবন্তী হও। 
ঘুদ্ধ করিতেই হইবে, কিন্ত সে ন্ট নিরাপদ স্থানে শিবির 
ংস্পন আবগ্ুক |” 
অতি লল্প সময়ের মধো গণেশদেব সপরিবারে সৈন্য-সামস্ত 
লইয়! পাতুয়া'নিবাস তা।গ করিলেন। অস্ত্রোংদব উপলক্ষে এই 
পানে তিনি সপরিবারে আমিয়াছিলেন। আজিম খা বাদসাহের 
আন্তাগ় ঠাহাকে বন্দী করিতে আাসিয়। দেখিলেন বাটা জনশূগ্য। 


৭৪ ফুলের মালা। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 


সমরানল প্রচ্ছগিত হইল। একো বাদসাহ পুতের বিশ্বাসঘাতকাতায় 
ব্যর্থ মনোরথ হয়| ক্রোবান্ধ হ্ইস্কা মাছ্ছেন, ইহ!র উপর মন্ন্যাদিনীর 
মুক্ষিসংবাদ শুনি একেবাকে আগুগ হইয়া বলিগ্া উঠিলেন, 
“অপমানের উপর অপমান! ক্কাগে হইতে সন্লাপিনীকে মুক্তি 
দিয়া আবার আমার নিকট ষ্টার মুক্কির গস্তাব! এ প্রস্তাব 
'আামার কাছে পইয়। আপিধার আগেই বাগ্বিদ্রোহী বলিয়া 
তাহাকে বন্দী করা উচিত ছিল । সেনাপতি, ভুমি অপরাধী ।” 

মেনাপতি মসগ্ষোচে বলিল -পভীহপনা, ডুঁতোর কল্পুর 
হুইয়ছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন মময় ঝড় খারাপ-নবাব- 
সাহের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে । গণেখদেবকে বন্দী করিতে 
হইলে তাহার সহিতও যুদ্ধ করিতে হয়, সহজে কিছু তাহাকে 
বন্দী করা যাইবে না। এইরূপে বলক্ষয় করিলে আমাদেরই 
ক্তির সম্ভাবনা । তাহা অপেক্ষা গনেশদেব যদি আমাদের 
সহায় হন--তবে সহজেই আমরা শত্র দমন করিতে পারিব |” 

চোর। না শোনে ধর্মের কাহিনী! বাদশাহ বাগিয়া বলিলেন, 
আজিম খা! গণেশদেব নছিলে তোমরা শক্র দমন করিতে 
পারিবে না, মেইজ্ন্ত গণেশের বিদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দিতে 
হইবে-_ভুমি কি এই কথ! বলিতে চাও 1” 

আজিম খা বলিল--“ভাহাপনা, তাহা বলিতেছি না। 
আপনার হুকুমের জন্ক মাত্র অপেক্ষা করিতেছে ।” 


ফুলের মাঙা। ৭১ 


বাদমাহ বলিলেন--“আমার হকৃম তাহাকে বন্দী করিয়! 
আন।” 

আজিম শা টাহার ভকুম তামিল করিতে গিয়া গণেশদেবের 
নাটি শৃগ্ঘ দেখিয়া ফিরিয়া! আসিহেছেন, পগিমধো গায়স্দ্দিনের 
সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। 

যৃদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষের কতক গুলা মৈন্যাক্ষয়েব পর 
সন্ধা বেলা গায়ন্দ্দিন বনমধ্যে অদৃষ্য হইলেন। বাদশাহের 
ভকুমে পরদিন হইতে বনমধো স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরিত হইল। 
শনমধো তাহার আর এক শক্র গণেশদেব9 শিবির স্থাপন 
করিলেন। দিনাজপুর 'এবং অন্যান্য স্থান হইতে সৈন্য মংগুতীত 
হইয়া প্রতিদিন ঠাহার শিবির পূর্ণ হইতে লগিল। একদিকে 
গায়সুর্দিন অন্ত দিকে গপেশদেবের মহিত বাদলাহের সংগ্রাম 
চলিতে লাগিল। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


স্পা সি নল 


অঙ্্বোমবের নিন সন্ধ্যাবেলা সুলতান সেক্রলাহ সেনাপন্তি 
আছিমগাকে উদ্ভাননিত্ৃতে ডাকিয়া শক্তির সন্ধানে নিযুক্ 
করিতেছিলেন। গারস্থদ্দিন পিতার নিকট হাতির জন্য বিদায় 
লইতে এইদিকে আদিয়া তাহাদের গুপ্ত কথোপকপন শুনিতে 
পাইলেন-_শুনিয়া হৃতজ্ঞান হুইরেন। অবশেষে কিনা পিতা 


৭২ ফুলের মাল! । 


পুল্লে ঠাছারা গ্রতিদম্দী ! এ দ্বন্দ প্রবৃত্ত হইতে গেলে খর্ব 
সম্পদ রাজ্য জীবন সকলই পণ করিয়। হবে তাহাকে আওয়ান 
হইতে হয়। তিনিকি করিবেন? মরিবেন_না ক্ষিরিবেন ? 
এ প্রশ্নের উত্তরে হার পরামর্মদাগরিনী প্রাসথী উগ্রবাসনামরী 
প্রবৃত্তি অন্তর হইতে সদর্পে, ঈতেজে বলিয়া উঠিল, “ছি ছি! 
ফিরিবে কি! মরিতে হয় মরি -কিন্ত ফিরিও না!” গায়লুদ্দিন 
কখনও তাহার কথা অগ্রাহ্: করেন নাই, আজও পারিলেন 
না-_ছানিয়া শুনিয়া নিশ্চিং: বিপদের দুখে অগ্রসর হইতে 
মঙ্কল্প করিগেন। 

নবাধ সাহ গাযন্থদ্দিন আজিম খা লুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা । 
সেইখানেই তিনি বাস করেন, অস্ত্রোৎসব উপলক্ষে রাজধানীতে 
সম্প্রতি আসিয়াছিলেন মাত্র । স্থব্ণগ্রামে ঠাহার একাধিপতা, 
তাহার নামে সেখানে মুদ্রার পধাস্ত্ প্রচলন হইয়া থাকে। 
বাদসাহ ইহাতে কোন আপত্তি করেন না। তিনি মনে করেন, 
গায়স্থপ্দিনই ত ভবিষাতে তাহার সিংহাসনে বসিবেন,-না হয় 
পিতা! বর্তমানেই পুত্র নিজের এলাকায় রাজপ্রতাপ বিস্তার 
করিলেন ;--তাহাতে আর স্থলতানের ক্ষতি কি! ক্ষতি যেকি 
তাহা এইবার বুঝিতে পারিলেন। 

গারন্দ্দিন পিতার গুপ্ত পরামর্শ শুনিতে পাইয়া আর তখন 
ত্ীহার সহিত দেখ। করিলেন না-_চুপে চুপে শ্বভবনে ফিরি 
সুবর্ণগ্রামে ফিরিবার ভ্ন্ গ্রস্ত হইতে লাগিলেন) কতক 
সৈম্তসামন্ত সঙ্গে পরিবারদিগকে সেই রাতেই সেখানে রওয়ানা 
করিয়। দিলেন--বাকী সৈগ্ক নিজের সঙ্গে লইবার জন্ত সজ্জিত 
রাখিব! কুতবের জান্ধ অপেক্ষা করিতে লগিলেন। কৃতব তাহার 


ফুলের মাল । ৭৩ 


আর এক প্রিয় বন্ধ, প্রপৃন্তি হাহাকে ঘে পরামশ প্রদান করে-- 
কুতব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া ত!হা কাধো পরিণত হয়। একজন 
যেন তাহার জীবন ঘড়ির কাটা,আর একজন ভাহাতে দম দিবার 
হাত) উভয়ের কাহাকেও নহিলে ঠাহার চলেনা। শক্তিকে 
দেখিবামান়্ প্রবৃত্তি যেমন ঠাহাকে উত্েছ্জিত করিল, -কুতিৰ 
মণি ইঞ্িতে তাহার বামনা বঝিনা হতক্ষণাহ বালিকার অন্তগামী 
হইল। কৃঠব ঘেক্তকাধা হইয়াফিরিবে মে বিষয়ে নবাবের কোন 
সন্দেহ নাই। তিনি কেপল কুহবের গ্রতাগমন পথ চাহিষা 
উৎকঠিভচিন্তে মুর গণনা করিতেছেন । একবার শক্তিকে 
লইরা নিজের এলাকার পৌছিতে পারিলে আম্মরক্ষা করা তাহার 
পক্ষে তখন অপেক্ষারুত সহজ হইবে । রানি দ্িপ্রহরের কিছু পারে 
কুতব আপিয়া নবানসাহকে খবর দিল, “হ্প্সিণা জালে পড়িয়াছে 
সেন আর ভাবনা নাই, এখন কেবল গাহাকে উদ্ধার করিযা 
আনিলেই হয় 1” নবাপণসাহ উৎকুনঙগদয়ে তখন ঠাহার পালায় 
ইতিমধো ঘটত সমস্ত ঘটনা আগ্ুপুপ্দিক তাহাকে বণিলেন। কুতব 
তাহার ক্রিয়াকলাপ মময়োপঘুক্ত হয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহার 
তারিক করিল। গার্নদ্দিন নিশ্চিন্ত হইয়া আর একটি বিপদ 
কিরূপে ভগ্ন হইতে পারে হাহার পরামশ ছিজ্ঞাসা করিলেন। 

নবাবের ইচ্ছা পলায়নের পৃর্সেই শর্তিকে বিবাহ করিয়া 
রাজ-প্রথানুঘাক্ী সম্মানে তাহাকে বধূরূগে গ্রহণ করেন। এন 
অন্ত কোন বাধা নাই কেদল প্রানাদের মার অভাব,-যেখানে 
বালিকাকে বেগমবেশে সাজাইয়া উপদুক্তরূপ সমাদর করিতে 
পারেন। ইহার কি উপায় করা যায়? 

নবাবের মন্তকের উপর খরধার উন্মুক্ত থঙ্জা, তাহা হইতে 


৭৪ ফুলের মাল! । 


দূরে না যাইতে পারলে নিশ্চন্ন মৃত্যু! কিস্ এই মাসন্প মহা- 
বিপদ উপেক্ষা করিয়াও তিনি এখন তাহার খেলার পরিত্ৃপ্তির 
জন্য নাস্ত! এমনই মোহের থেলা! ভোগন্থখের মানা! শুনিতে 
আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। 
কৃতব এ কার্ধয কিছুই কঠিন দেখিল না। কুতবের পিতা 
রাজমন্্রীর সুসক্জিত নিক্ন উউন্য।নবাটাক1 ইহার জন্য সে উপ- 
যোগী বিবেচনা করিয়] উদ্ভান*্রক্ষককে এক পত্র লিখিয়া ধিল। 
সেই পত্র লইয়া সৈম্তাধ্যক্ষ ভোঁসেন খা পরিচারিকা-পূর্ণ ছইথানি 
শিবিকা, এবং অবশিষ্ট মেনা সঙ্গে তৎপথাভিমুথে যাত্রা করিল 
আর নবাবসাহ একখানি পিবিকা এবং ছুই চারিঞ্জন বাছা 
প্ৰাছা সৈন্য মাত্র লইয়া কুতবের নঙ্গ গ্রহণ করিলেন কালীমন্দিরের 
কাছে পৌছিয়া কুতবের আদেশে সৈম্তগণ শিবিকা লইপ্না বন 
.্ধ্যে লুকাইল--তাহার| ছুই বন্ধুতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 
_ ইতিপুর্বেই কুতব শক্তির অনুসরণ করিয়া মন্দিরের আশপাশ, 
মন্দিরের অতাস্তর, সব দেখিয়া! গিয়াছিল। সে মন্দিরে ঢুকিয়! 
প্রথমেই পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিল, মাথার উফ্ধীষ পরিচ্ছদীয়রূপে 
ধারণ করিয়া কালীকণ্ের জবা-হার লইয়! মাথায় জড়াইল, বক্ষে 
ঝুলাইল--দেয়াল হইতে নৃকপালমালিক! লইয়! গলায় পরিল; 
প্রতিমার মন্ুখস্থিত পাত্র হইতে রূক্তচন্দরন লইয়া অনাবৃত গানের 
যেখানে সেখানে দিল । এইরূপে সাজসজ্জা করিয়া নবাবশীহকে 
বলিল,--প্দাড়ান্‌-_-এইবার দেখ। যাক ইহার পর কি করিতে 
হইবে ?” এই বলিয়া দেয়ালের ছিদ্র দিয়া সন্ন্যাসিনীর গৃহাভ্যন্তরে 
দৃষ্টিপাত করিয়। কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া উঠিল, পনবাবসাহ, 
প্রতিমার পশ্চাতে লুক্ধারিত থাকুন; বালিক! এইখানেই 


ফুলের মালা । ৭৫ 


আসিবে ।” উভয়েই প্রতিমার পশ্চাতে লুকায়িত হইলেন। 
যথাসময়ে পরিবর্তিত কে কুতব শক্তির কথার উত্তর প্রদান 
করিল, তাহার পর কি হইল পাঠক তাহা জানেন। 


অঞ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 


উঙ্বপোর মআলোকরাদ্জো নীত হইয়। শন্দির চক্ষু সহসা ঝলগিয়া 
উঠিল। কিন্তু দে কেবল মুহূর্তের জন্য) তাঁহার পর পলক- 
পাতেই যেন সেই আলোক-তেজে তাহার নয়ন অভ্যন্ত হইর। 
আসিল। মহারাণী হইতেই সে জন্িয়াছে, মহারাধীই সে হইল,_ 
ইহাতে আর বিশ্ময়ের কি আছে! 

মুকুরশোভিভ গৃহ, চারিদিকে দপণের দেয়াল। দর্পণের 
কাছে কাছে লতা-পাঠা-ছুল বেঠিত স্ুকোমল শধ্যাসন। গৃহের 
ফত্র তর ফুলে ফুলে সজ্জিত শ্বেভমন্দরময় উত্ন, উৎস হইছে 
গোলাপ জলের ফোয়ারা চুটিতেছে, তাহার সুগন্ধ প্রশ্পোখিত 
স্থবাসে মিলিয়া গৃহ সুগন্গাকুল ক্রিয়া তুলিয়াছে | বভমুলা 
বন্পালস্কারভূমিতা সুন্দরী সথিগণ পরিবৃতা হ্যা শক্কি যেমন এট 
গ্রহে আনিয়া গাড়াইল, অমনি শতমহতর সুলঙ্ডিতা সুন্দরী, শত 
শত উৎসারিত ফুল্ল কানন পুর্ণ করিয়া তাহাকে দেন ঘেরিসা 
দাড়াইল! শক্তি চমকিয়] উঠিল । তাহার অভ্যরথনার ভন্ঠ 
নন্দন কানন মর্ক্যে নামিয়া মানিয়াছে না কি? 


৭৬ ফুলের মালা। 

শক্তি সনিন্ময়ে মাবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। 
সেই ফুল কাননে মাপছ্তা শ্রসঙ্ষিতা আগ্দরাদিগের মধ্যে এক 
দীণবেশ| রমণী শতমুর্ধিছে বিবাজনানা। শঞ্চি মাপনাকে চিনিয়া 
আম্ন্ত হইল -বুঝিল ইহা আযার থেল।, দর্পণবিশিত দৃগ্ত! 
িশ্ময়ের পরিবর্টে তখন 'পুর্ধ গর্ধীময় পরিভপিছে সাহার জদয় 
ভরিয়া উঠি, 5 সামাগ্ত দীনবেশার অনস্ষ্টির জন্যই কি এত 
সামান্য আয়োজন! লক্ষ লক্ষনরনারীর এখন সে কর্মী! তাহার 
ইঙ্গিতে, তাহার আদেশে, ভাহবি। গাবনপাত করিতে কুটি 
হইবে নল]! সে এখন সামান্য দরিদ্র রমথা মান নভে। 

শঞ্সি মেখান হইতে আানাপুরে নীতি হহল। চারিজন দাসী 
ভিন্ন ভিন্ন বধের মণিমুক্তাঠীরক-খচিহ চারিটি পেশোয়াজ ভাহার 
সন্মথে ধরিয়া জিজ্ঞাস করিল, “বেগমসাহেব, ইহার কোনটি 
স্াশান্তে পরিবেন ১৮ শঙ্চি একে একে সে খুলি একবার 
নাড়াচাড়া করিয়া বিল, "একি বিশ্রী, অন্য কাপড় নাই ?” 
দাসীর! অণাক হইগা গেল, একজন বলিল, “শিই্।। এই 
কাপড়ের জন্য তিন বেগমের মুখ দেখাদেখি নাই 1 আব 
একজন বণিল, ইহা নবাবসাহেবের মাহা সগহানা লাহেবের 
পরিচ্ছদ, হার মৃতুঃধপর ভিন বেগমেই ইহা দখল কলিতে চাহেন, 
নবাবসাহ তাই কাহাকেও না দিয়া কুয়া রাখিয়াছিলেন, আজ 
আপনার অঙ্গশোভার জন্য ইহা প্রেরিত হইবাছে 15 

শক্তি একটু হাদিয়া বলিল, "ইহাতে আমার আবশ্কক 
নাই, নুন বেগমের উপহার বলিয়া তিনজনকে ইহার তিনটি 
পাঠাইয়। দাও।” 

“আর একটি ?” 


ফুলের মালা। মা 


“আর একটি? নবাবসাছের এতদিন প্রিয় বেগম কে ছিল? 

“মতিয়াজান !” 

*এটি তাহাকেই পাঠাইপ্া দাও ।” 

দাসী বলিল, “যো হুকুম! কিন্তু আপনি কি পরিবেন ?” 

“সাড়ি নাই? আমার একথানি সাড়ি ও ওড়না হইলেই হইবে ।” 

দাসী পরিচ্ছদপেটিক! খুলিয়া তাহ হইতে নানা বর্ণের, দানা 
কারুকাধ্যের, নানা রকমের সাড়ি ও ওড়না বাহির করিতে 
লাগিল। শক্তি তাহার মধ্য হইতে হীরকপাড়-সংযুক একথানি 
ত্র বস্ত্র ও স্বর্থধচিত একখানি ওড়না বাছিয়া লইল। 

স্নানাস্তে সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া শক্তি কোমল শযায় 
ক্লান্তিজনক আয়েসে ঠেসান দিয়া বলিয়া আছে। সখীগণ কেহ 
তাহার চুল শুকাইতেছে ) কেহ ব্যজন করিতেছে ; কেহ চরণতল 
মেদিরঞ্জিত করিতেছে? কেহ আতর গোলাপ মাখাইতেছে ; আর 
ছইজন গহনার বাল্স হইতে অলঙ্কার তুলিয়া তুলিয়া তাহাকে 
দেখাইতেছে। কত রকমের কত অজন্র অলঙ্কার! তাহার কি 
চমৎকার কারুকার্ধা, কি অপূর্ব শোভা! স্বর্ণ, চুণি। পানা, 
ফিরোজ, মতি, হীরক প্রড়তি ধণিরস্কের একত্রীভূত জৌলস নয়ন 
যেন সহ করিতে পারে না ! বিশেষতঃ হীরকালঙ্কারের কি মনোহর 
দীপ্তি! দার্সী যখন শতনল হীরক হার, ও ছায়া-পথের ন্যায় ঘন- 
সংঘুক তারকা প্রত হারক মুকুট তাহার সম্দৃখ তুলিয়া ধরিণ, শত 
শত হুধ্যরশ্মি যেন তরঙ্গে তরঙ্গে তাহাতে খেলিয়! উঠিল, শক্তির 
নয়ন সে জ্যোতিতে ঝলসিয়া যাইতে লষ্গল। 
শক দিনাজপুরের রাজবাটাতে রত্বালঙ্কার দেখিক়্াছে বটে, 

কিন্ত এরূপ মণিরক্কের অনুপম কান্তি কখনও দেখে নাই। 


পণ ফুলের মালা । 


বণিক! সেই অলঙ্কাররাশির মধ্য হইতে বিশুদ্ধ হীরকালঙ্ক'র 
কয়েকটি নাচিন্না লইল। সাজসজ্জা শেষ হইলে আবার দেই মুকু? 
গে শক্ষি াগমন করিল। নবাবসাহ তাহার সহিত দেণ) 
করিবার জন্ বান্ত হইয়াছিলেন্; এইখানে আসিরা ঠাহাচস 
সংবাদ পাঠাহলেই ভিনি আমদিবেন। মুকুরে শক্তির স্ুসচ্জি 5 
সাপস্কত মূর্তি গ্রতিবিশ্বিত হইপ্ শক্তি নিজেকে দেখিয়া নিজে 
বিশ্রিত হইয়। গেল, আপনাকে জ্াপনি যেন চিনিতে পারিল ন:. 
এ কি ভূবনমোহিনী রূপ! :কিস্কু এ বূপ দেখিবে কে? 
কাহার জন্য এ সাদসঞ্জ!! 'দ্বীরে ধীরে শক্তির নয়নে ।” 
নতি হইয়া আসিল! 

হায়! সুখ কোথায়? গণেশদেন যখন তাহার হইলেন 
না তখন ধনে এ্রঙ্থর্য্যে ক্ষমতায় তাহার কোথায় সখ! সুখ 
কিনে? লে কেবল বরশ্বর্ধ্যের লোভে স্থখের লোভে আস্ম বিজয় 
করিয়া দেহ বিক্রয় করিয়। আত্ম-সন্মান পর্য্যস্ত লোপ করিয়াছে 
এই কিতাহার প্রতিশোধ ! এ কাহার প্রতি প্রতিশোধ ? অন্থক 
হুতা| করিতে গিয়। সে আয্মহৃতী। করিয়াছে ! সে এখন পিশাচা 
গ্রোত, তাহার প্রকৃত অন্িত্ব পর্যাস্থ এখন লোপ পাইয়াছে। 
এই বিরূপ বিকৃত অস্তিত্ব লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকটে 
যাইতেও আর সে সাহসী নহে। সে এখন মুসলমানের পদ, 
শত্তি'র ্বতিতে পর্যাস্এখন তাহাদের দ্বণার উদ্রেক কৰিলে ।. 
আর গণেশদেব,--তিনিই বা এখন কি ভাবিবেন ? পৃবের সে 
তাহার ভালবাসার বস্তা! হউক সম্মানের বস্তও ছিল! ক্তি 
এখন?-ছায় হায়! ইহা অপেক্ষা লে আজীবন সঙ্প্যাসিনী 
রহিল না কেন!” 
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তাহার উগ্র কঠোর প্রকৃতি কোমল প্রেমোখিত অন্তাপে 
এন হইয়া পড়িল। একজন দাসী বলিল, “নবাবসাহ আসিতে 
১:হেন_খবর দিব?” শক্তি বপিশ, “আমিতে বল, আমি 
হকটু পরে ষ্টাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি।” এই 
বাগয়! শক্চি সেই ঘর হইতে চলিয়া গিয়। অন্ত ঘরে আসিয়া 
একজন দাসীকে বলিল, “মামার পরিভ্যান্ত কাপড় কোথায়? 
সান” খলিতে বলিতে শক্ষি নিজের সাঙ্গ সজ্জা একে একে 
*ণতে লাগিল। দাসী অবাক হইয়। বলিল, “ধেগমসাহেব, 
নলাবমাহ বলিনেন কি?” শক কৃদ্ধস্ব্ঠর বলিল, “সে ভাবন! 
তোমার নহে, তুমি শীঘ্ধ কাপড় লইয়া আইস” | দাসী নীরবে 
কপড় আনিয়া দিল। শক্ি পুরী বেশ পরিধান করিয়া মুকুর- 
9৮ আগিয়া দেখিল, গায়ন্ত্গিন তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। 
*'কুর এই বেশ দেখিয়া চিনি আশ্চর্যা চষ্টয় বলিলেন, “একি ? 
£দনও সেই বেশ! বঙ্গেশরীর উপঘুকধ বেশ ত ইহা নহে!” 

শক্তি বলিল, “এখনও বঙ্গেশ্রী হই নাই। যত দিন যুদ্ধ শেষ 
৭; হন়্ ততদিন আমার এইরূপ সাজই থাকিবে ।৮ 

গায়ন্ুঙ্গিন ভাহার দৃঢ়ন্বরে অসোয়ান্তি বোধ করিয়া বলিলেন, 
*্য়তমে, তোমার জন্য ধন সম্পদ প্রাণ মন সমস্য পণ করি- 
ঃ:ছ। তুমি প্রচুল্ মুখে আমাকে এই বিপদে বল প্রদান করিবে; 
হাহ] না হইয়া তোমার এ কি ভাব!” বলিতে বলিতে তাহার 
'নকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শক্তি একটু সরিয়া দাড়াইয়। 
“গল, প্জীহাপনা আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমি শপথ 
ক*বয়াছি ধত দিন না যুদ্ধ শেষ হইবে তত দিন--” 

গায়নুদিন সন্টিত হইয়া ধাড়াইলেন। তাহার নয়নে ক্রোধানি 
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জলিয়৷ উঠিল । তাহাকে কথ! শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়! 
উঠিলেন, “তুমি আমার পরী-_আমার সম্পত্তি, তোমার হুকুমে 
আমি কাজ করিব, না তুমি আমার আজ্ঞানুসারে চলিবে ?” 
শক্তির9 নয়ন হইতে ক্রোধাগি নির্গত হইঈল। সে দৃঢ়তাবাঞ্জক 
স্বরে বলিল, “হবে আমি আপন্নীর পরী নহি । আমাকে ছাড়িয়া 
দিতে আন্ঞা হউক, আমি অন্থন্স যাই।” 

এই সময় দাসী আসিয়া ঝলিল, “ভ্টাহাঁপনা, কৃতব সাহেব 
শীঘ্ব বাহিরে যাইতে বলিলেন); নহিলে, বিপদ সস্ভাবনা |” 

পানী চলিয়া গেলি গায়গ্দুদ্দিন শক্তির অদমা ইচ্ছায় নত 
হইয়া কাতর শ্বরে বলিলেন, *প্রি়তমে, ক্ষমা কর! আমিই 
তোমার আজ্ঞানহ দাস। যুদ্ধে যাইতেছি বাচিয়া আসিব কি না 
জানি না, যাহার জন্ক মরিতে চলিমাছি একবার তাহার প্রেমা- 
লিঙ্গন পাইলে মরিতেও দ্রঃখ নাই।” 

শক্তি কহিল, “জাহাপনা, আমার কথার মন্তগা নাই। যত 
দিন যুদ্ধ শেষ না হয় ভতদিন আমাদের স্বামী হ্্ী সম্বন্ধ নাই। বদি 
আমাদের উভয়ের অমঙ্গল না আনিতে চান তবে আমার কথ 
রক্ষা করিয়া চলুন । নহিলে, আপনার শত পাহারাও আমাকে 
আর আপনার অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না ইহ! 
নিশ্চয় জানিবেন।” বাহিরে চীৎকার ধ্বনি উঠিল। কৃতব 
ক্রতবেগে গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিল, "আর এখানে নহে ; বিলম্ব 
করিলে আমাদের দকলকেই বন্দী হইতে হইবে। দানীগণ 
শিবিকায় উঠিয়াছ্ে বেগমসাহেবকে শিবিকায় উঠাইয়া আমরা 


বনপথ দিয় অগ্রসর হই।” 
কোথায় সুখ! কোথার সম্ভোগ ! কোথায় মমানন্দ। সর্বস্ব- 
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পণের বিবাহের দ্িবসেই নিরানন কলহ-ম্বতি এবং আকুল 
আবেগপুণ জদয় ভাব সঙ্গে লইয়া গায়েসউদ্দিনকে বিমষ বিষম- 
ভাবে বিপদ-সস্থুল পথে যাজা করিতে হইল । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


বাদনাহেল মরণ দুর্লদ্ধি পরিয়াছে ! একে তত ভিনি ঘরে পলে 
শত্রু করিয়া বসি্াছেন, তাহার উপর আবার না আছে ভার 
একটা মতির স্থির, না মাছে নাতির স্থির । নিহা শিতা পরস্পর 
বিরোদী ভকুমের জালার শৈষ্তনঙ্গানদদিগের প্রাণ এরষ্ভাগত । 
কেবল তাহাই মতে, হার ফপ মন্দ থটিলে ছোমা অনশ্থা মাহারা 
ভকুম পালন করে, কিশ্তু ভাল হলে মনের ভাগ তাহার। 
£কহই নভে । সছানব্দিগের মধো একটা রুদ্ধ অসগুদ্ির প্রবাহ 
চ্িয়াছে । সৈল্্গণ 9 নশিকুংসাহ। ভগচেচ। দেশে অন্ভাভাব ) 
ঘাহারা চান কারুবে এক খত্মর কাল তাহারা অস্ত ধারণ 
করিয়াছে, সালেক লা বালকের ভাস্ত কষিকাযোর ভার, ছুঙিক্ষ 
পাড়ি দেশ সৈন্তদিগের রদধ যোগাতে অসমর্থ । আাহাদের 
নিদ্মিভ তুই বেলা অন্ন জোটাও দায় হইয়া দাড়াইগাছে । ইহার 
উপর ভাগালক্্ীও তাহাদের প্রতি অপ্রমনূ, একবার ঘদি কোন 
রকমে ভাহারা শরু-সৈন্ঠ ভঠাষ ত 2ইবার নিজে হঠে। এজপে 
মুক্ধ মার কতদিন চলে! সভাসদগণ পুনঃ পুনঃ বাদসাহকে 
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ধিনাপ্রপুরের রাঙ্জার সহি সপ্গিষ্থাপন করিয়। ততৎসহাক্ে 
গায়ন্ুপ্দিনকে দমনের পরামশ দিতেছেন। বাদসাহ এতদিন 
সে কথায় কর্ণপান্ত করেন নাহ, কিন্ক মার তাহা অগ্রাহা করিয়া 
চলিপ না। গাযনুদ্দিন অতান্ত প্রবণ হইয়া বহুল দৈগ্থসহ রাজধানী 
অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর ঈইতেছেন। বাদসাহের সপ্তপূর 
তাহার গতিরোধে অনমর্থ হইকা নূতন মৈশ্ঠ প্রার্থনা করিয়াছেন 
সভাসন সকলে নিলিয়। এক্বাকো বাদসাহকে বপিতেছে 
গণেশদেবের সহিত সপ্ধি স্থাপর্ন করাঙ্ছউক-_ভাহা হইলে তাহার 
এবং বাদসাহের একত্রিত সৈষ্ঠ মহাবলে গাযসৃপ্দিনকে আক্রমণ 
করিতে পারিবে । নহিলে এ বিপদ হইতে সহজে উক্তীর্ণ হইবার 
আর উপায়াস্তর নাই । বাদনাহও এ কথ! সতা বলিয়া বুঝিলেন । 
জবন্থার কি অগ্থায় অত্যাচার প্রবলগ্রাতাপ বাদসাহছ তিনি-_ 
তাহার পদতলে ক্ষু্র দিনাঞ্পুর কোথায় দলিত হইবে, না 
তিনিই তাহার নিকট আজ্জ অগ্গগ্রহ ভিথারী। এই অন্তযাচারী 
অবস্থাটাকে একবার হাতে পাইলে াহার গলা টিপিয়া মারলে ও 
বাদমাহের ক্রোধ শান্তি হইত না, কিন্ু তাহা না পাগুরাতে 
'াহার রাগ উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভিনি 
কুদন্বরে বপিশেন, “স।মান্ত দিনাজপুর এত দিনেও শাসিত হইল 
না! সেনাপতি, তুমি কোন কম্মের নহ। আমার আজ্ঞা যে তুমি 
ভাল করিয়া পাপন কর নাই ইহাই ত্তাহার গ্রমাণ। যে দিকে 
চাহিতেছি সেই দিকেই কেবল গাফেলি !” 

সভাসদগণ দকলে নীরব হইয়া রহিল। সেনাপতি কহিল, 
“জীাহাপনা, দিনাজপুরকে যখন আমরা ঘেরাও করি, তখন আর 
ছুই দিন মাত্র টিকিয়! থাকিলেই মে আমাদের হপ্তগত হইত। 
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কিন্ধ আপনার আজ্ঞায় আমাকে সে আক্রমণ ভাগ করিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ সসৈগ্তে সুবর্ণগ্রামাভিমুখে যাইতে হইল |” "আজিম খার 
পিতা বুদ্ধ মন্ত্রী কহিলেন, -“্ষুবরাজ সেরিস্দ্দিন গায়ন্থপ্দিনকে 
বনগ্রামের পথে ঘেরাও করিকী সেই সময় আরও সৈগ্য চাহিয়া 
পাঠাইলেন কিন্তু--” বাদসাহ ধলিলেন, “আমার বিশ্বাস মিথা 
সংবাদে সেরিলুদ্দিনকে ত্রান্ত করিয়াছিল ।” 

মন্্রী। মিথা। নহে প্রচুর সৈম্তাভাবে বনগ্রামের সমস্ত জল- 
পথ স্থলপথ ভাল করিয়া ঘেরাও করা হয় নাই। একদিন পৃর্ষে 
আজিম খা সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিশ্চয়ই গান্থদ্দিন 
গ্রেগ্ার হইতেন। 

বাদ। আগ্গিম খা, সেত, তোমারই দোষ! এক দিন পূর্বে 
আসিতে পারিলে যদি আমাদের জগ হইত, তবে ঝুমি আপিলে 
নাকেন? 

আজিম । ভাহাপনা, *্বর্যাম্ পূর্ণ ভাগ নর্দীর ছুর্দমা স্রোতে 
উজান টানিয়া আসিতে একে বিলম্ব হইল, তাহার পর কর্দমমন্ত 
পথে শ্রান্ব কুচ করিয়া চলা অসস্ভব, তাই যথা দময়ে পৌছিতে 
পারিলাম না! 

বাদ। "পারিলাম না"! ইতিপূর্বে কখনও আমি এরূপ 
কথা কোন সেনাপতির মুখে শুনি নাই ! তোমাকে সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত করাই আমার মন্তায় হইয়াছে দেখিতেছি 1” 

সেনাপতি কোন উত্তর করিলেন না, নীরর্কে ক্রোধ দমন 
করিয়া বসিয়। রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন “যাহ! হইস্সা গিক্সাছে 
তাহার জন্য শোচনা করায় এখন ত” আর্,কোন কল নাই-_বৃথা 
কাল ব্যয় হইতেছে মাত্র । প্রতি মূহুর্তে গায়নুদ্দিন প্রবল হুইয়া 


৮৪ ফুলের মালা। 


উঠিছ্বেছেন, অতি শ্ীপ্ধ ভাহাকে দদন করিতে না পারিলে 
রাজ্য রঙ্গ চাহ হঠবে। দিনাঞপুরের মহিত স্ষিস্থাপিত হইবে 
কি না, এখনি হাহার মীমাংসা হওয়া আবঠক |” 

আবগ্তকের উপর আর কথা নাই! বাদ্য বলিলেন, 
“আচ্ছা, ঠবে মন্ধির প্রস্তাব কর, কিন্কু দেখিও আবার ফেন 
অস্বীকারের অপমান মহা করিতে না হয়।” 

অ।ঞজিম থা এ সপ্বদ্ধে দিনাজপুরের মত জানিয়াই এ গ্রস্থা 
কবেন। মন্নামিনীকে লহয়াই ঠাঠাদের পিবাদ। সন্লাসিনীর 
মুক্তি এবং এই দন্ধের ক্ষতিপূণ-সৃনূপ পিনাজপুর নিধধর করিম 
দিলে গণেশদেব স্দিতে সন্মহ ছিলেন কাহার তরফ হইতে 
বাদলাহের নিকট এই প্রস্তাব উাপিত হইলে বাদসাহ ও তাহাতে 
সম্মত হইলেন। তখন উউয় পক্ষ হইতে সন্ধিপ্র স্বাক্ষরিত 
হইবার জন্য গণেশছেবকে প্রা্গদূতায় আহ্বান করা হইল। 
বাদসাহ যে ঠাহার কোন ক্ষতি করিবেন না, ইহার প্রমাণ-ন্বরূপ 
বাদসাহের পৌত্র সাহেবুদ্দিন সপার্ষদ গণেশদেবের শিবিরে 
জামিন হইয়া রহিলেন। 


বিংশ পরিচ্ছেদ | 


পাদসাহ শপথ ভঙ্গ করিলেন । গণেশদেবাকে বন্ধুভাবে ডাকিয়া 
পন্ঈৃতার মমাদর প্রদান করিলেন না। রজদরধারে স্ঠাহাকে 
ধসিবার আমন পর্যান্ত প্রদত্ত হইল না। 

আ্সাঘল কথা, গণেশদেব মভার আসিয়া সুলভানকে আগি 
বাদন পূর্বক যখন উন্নত মস্থকে ধৌজা হইয় দাড়াইলেন) তখন 
ষ্টাতার ভাব ভঙ্গিতে, মমগ্র মুছিতে যে অক্ষ দপ প্রকাশিত 
ইষ্টল বাদসাহের ভাহা মহা তল না। ঠিনি বাদসাহ হইয়া এই 
মামাগ্ত ববকের তেজ গর্না যে এঠদিনে তিল পরিমাণেও খর্ন 
করিতে সক্ষম হইলেন না, ইহাতে মঙ্মে মর্শে অপমান বেদনা 
অন্রভব করিয়া এইরূপ অনন্থার তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করি, 
লেন। বাদসাহের এই অযথা দূ বাবারে সভাসদগণ মনে মনে 
প্রমান গণিতে লাগিল, কাহারও মুখে বাকা স্র্ভি হইল না। 
নটিকার পৃর্ধাহে ঘেন চারিদিক নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। 
বাদসাহ কিছু পরে জ্রোপরুদ্ধ গন্ভীর ম্বরে বলিলেন). 
পগণেশদেন ভুমি কি চাহ ৮ 

গণেশদেব পূর্ব হইতেই বুবিগ্লাছিলেন লক্ষণ ভাল নহে) 
এ সমন্তই সগ্ধিভঙ্গের সুচনা । তিনি পলিলেন, “আমি কি চাই, 
তাহা পৃর্বেই জানান হইস্রাছে ; মার আমার প্রস্থানে জাহাপনা 
সম্মত হওয়াতেই সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্ত 
আবার খন আপনি নূতন করিয়া এই প্রশ্ন উথাপন করিতেছেন, 


৮ 


৮০ ফুলের মালা। 
হখন আপনার আজ্ঞা ভানাইতেছি যে, প্রথমভঃ আমি 
সন্নলালিনীর মুক্কি চাই-_ দ্বিতীয়তঃ এই এক বৎসরের যুদ্ধে আমার 
যেঙ্গতি হইয়াছে, তাহার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিনাজপুর নিষ্কর 
করিগা দিতে হউবে।” 

বাদসাহ ভ্রকুটি কুটাল ফরিয়! বলিলেন, “কিন্ধ তোমার 
বিদ্রোহিহায় আমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পূরণ হইবে 
কিরূপে?” 

গণেশ। যুবরাজের সহিত স্দ্ধে আমি আপনার দহায়তা করিব ' 

বাদসাহ। যে সামস্থ গ্ীক্জা-তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার 
উপর কি তাহা নির্ভর করে। সহায়তা না করিলে ত তুমি 
দণুনীয়। এতদিন রাজবিদ্রোহী হইগ্রা যে অন্যায় করিয়াছ, 
তাহার কি শাস্তি? - 

গণেশ। আপনার এক্কারের মধো আনিবার পূর্বে এ 
শান্তির বন্দোবস্ত করিলে ঠিক হইত। বিশ্বাসস্থলে এখন 
শাস্তির কথা বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র। 

বাদসাহ। শঠের সহিত শঠতা বিশ্বাস ভঙ্গ নহে। এরূপ 
নহিলে শান্তিরক্ষার উপায় নাই। আজিম খা, ইহাকে বন্দী কর।" 

বাদসাহ যে এতদূর অপ্রক্কৃতিস্থ হইবেন, তাহা সভাসদের! 
কেহ মনে করে নাই। তাহার! অবাক্‌ হইয়া রহিল। আজিম 
খা রাজাল্সা পালনে উদ্যত না হইয়া বন্ধপদ বিশ্মিতনেত্রে চাহিয়া 
রহিল। রাজার সহিত তাহারই কথাবার্থা; আদ্বিম খাঁর কথাতেই 
আশ্বব্ত হইয়া গণেশদেব এখানে আপিয়াছেন) সে অজ্ঞাত- 
ভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কারণন্বরূপ হুইয়াছে। তাহার সমস্ত 
সংগ্রবৃত্তি ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া! এই অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে 


ফুলের মালা ৮৭ 


উত্তে্ধিত হইয়া উঠিতে চাহিল। সে আর নিস্তন্ধে থাকিতে না 
পারিয়া বলিল, “জীহাপনা, আপনার কথায় নির্ভয় দিয়া ইহাকে 
এখানে আন হইয়াছে, এ বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে আপনার স্ুনীমে 
কলঙ্ক স্পশিবে, ভবিষ্যতে মার কেহ আপনার কথায় বিশ্বাস 
করিবে না।» 

বাদসাহ বলিলেন, “চুপ বেয়াদব ! করিমউদ্দীন, আজ হইতে 
ভুমি সেনাপতি । বেআদব আজিম এ! এবং বিদ্রোহী গণেশকে 
বন্দী কর, বহুদিন পৃর্োই উহাদের এই শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।” 

করিম বলিল, “জ্জাহাপন।, দ্বারদেশে বিড্রোহার সৈন্য সামস্থ 
রহিয়াছে, তাহাদের ?” 

পতাহাদিগকেও বন্দী কর” । 

বাজান্ঞা প্রতিপালি হইল । আজিম পা ও গণেশদেবঞে 
করিমউদ্দীন বন্দী করিয়া! লইয়া গেল। মন্ত্রী মস্তকে করাঘাঠ 
করিয়া বলিলেন, “নুলতান,। করিলেন কি ? নবাঁনসাহকে দমন 
করিনার যে আর উপায় রাখিলেন না । আজিম খাকে বিন। 
দেয়ে বন্দী করিলেন ! গণেশদেবকে”_- 

বাদসাহ তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, 
“বিনাদোষে ! তোমার পুত্র বলিয়া উহাকে এতদিন সেলাপঠি 
রাখিয়াছিলাম; উহার জন্ভই ত যত মন্দ ঘটিয়াছে 1” 

মন্্ী বলিলেন, “গণেশদেবকে বন্দী করিলেন-.-মানার ছই. 
দিকে যুদ্ধ !” 

বাদপাহ। তোমার বুদ্ধিন্ৃদ্ধি লোপ পাইয়াছে,-_-গণেশদেন 
বন্দী হইল যুদ্ধ করিবেকে£ 

মন্ত্রী। তাহার সৈল্গের! ! রাজমাতাফে কম বলিয়া! বিবেচনা 


৮৮ ফুলের মালা । 


কৰ্িবেন না-মতক্ষণ একজনও সৈন্য অবশিষ্ট থাকিবে হতক্ষণ 
তাতারা বাজার নদ্ধন মোচিনের জন্য ঘদ্ধ করিবে,আর 
সাভেরুদ্দিন লন্দা আছেন; £স শিষয়ে কি ভাবিলেন? এ বানী 
বাট হইবামাত্ থে ঠাভার প্রাণ যাইবে ।৮ 

বাদসাহ। গণেশদেবেত্ ঘে সৈন্যের সঙ্ষে আন্মাছিগ 
তাঙ্গারাও বন্দী; সহজে '£ গনর তাভাদের শিবিরে পৌছিলে 
না, এই অবকাশে মাহেনুক্ষিমকে ছাড়াইয়া আন। 

মন্্রী। ভ্াহাপনা, মাপনার ভকুম পাপন করে কে 2 আমার 
কথা শুনুন, নিজের মঙ্গল পেগন ; আদিম থাকে ছাড়িঘা দিন, 
গণেশদেবকে বন্ধ করন, নিলে মদ্বনাশ হহবে । সন্ধতানে, 
সয়ভানে আপনাকে ধরিয়ে । 

বাদসাহ রাগিরা বপিলেন, তোমরাই আগার স্মহান । 
জান ভোমার পুন কুহবই গায়ন্থদ্দিনের পরামশদাতা ? তাহার 
জন্যই সমস্ত বিপদ |” 

মন্্বী। সেজন্য আমি তাহাকে তাজাপুন করিয়াছি । 

বাদলাহ। কিন্ধ তাহাতে আমার ক্ষতি কি কিছু কম 
হইয়াছে! আমার বেশ বিশ্বাস আছিম গা হাহার সহিত গিলিয়া 
গুপুভাবে আমার সব্বনাশ করিতেছে,নহিলে এছদিনে শক্ত 
দমন হয় না, ইহাও কি কাজের কথা, 

মন্ত্রী রাগ করিয়। বলিলেন, “তোবা তান । এ কি অবিশ্বাস 
কোন্‌ দিন বলিবেন-মামি৪ গুপ্ুভাবে গায়ন্দ্দিনেক পক্ষ 
হইয়াছি।” 

বাদসাহ। আমার সন্দেহ হইতেছে! নহিলে তোমার 
নিগ্দেধিত! দেখাইতে ভূমি এত ব্যস্ত কেন? 


ফুলের মালা । ৮৯ 

দরবেশধন্্ী, সাধুনামা, পক্ককেশ, রদ্ধ য্ত্রী রাজমুখে এই 
কগা শুনিয়া সক্ষোপে বণিলেন, “ন্থলতান, আমি চলিলাম, ঈশ্বর 
আপনার বিপক্ষ, নহিলে এ দুর্বা,দ্ধি আপনার ধরিবে কেন! আমি 
আজ হইতে কম্ম ভাগ করিলাম; কিন্ক এই শেষ কথা বলিয়া! 
ঘাইতেছি আপনার এ যাত্রা মার উদ্ধার নাই।” 

সভালদগণ সকলে রাজ ব্যবহারে এতই ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়া, 
ছিল যে মঙ্্ীর গ্রমনে কেহই বাধা দিল না, হস্তের ইঙ্গিতে পরাস্ত 
কেহ একবার াঁহাকে থাকিতে অন্ভরোধ করিল না। মন্ত্রী চলিয়া 
গেলেন, একটা নীরব ক্রোধের তরঙ্গ মাত্র সভায় তরলিত হইতে 
লাগিল । বাদসাহ তাহার ম্পশ অন্গুভব করিতে লাগিলেন । 

তখন অপরাহকাল। সকাল হইতে আজ বৃষ্টি হইতেছে। 
মেঘাচ্ছন্ন দিনের মানভাব সভালদদিগের শ্ানভাবে মিলিত হইয়া 
সভা বিষাদাচ্ছন্ল করিয়া! তুলিঘ়্াছে। সেই স্তম্ভিত সভাগুহ সহসা 
ঝটিকালোড়নে যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। দ্ইজন সৈনিক 
দ্ধতপদে গৃহ প্রবেশ করিম্া বলিল, “জীহাপনা, ননাবসাহ 
গায়ন্থদ্দিন আগত । নবাবসাহ ছ্েলাস্ুদ্দিন ভাহার গতিরোধে 
অপারক। সৈম্ত লইয়া সেনাপতিকে এখনি অগ্রাসর হইতে 
হুকুম হউক ।” 

বাদপাহের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি উৎকষ্ঠিত হয়া 
বলিলেন, “আজিম খা! আজিম শীকে ডাক '” 

করিমউদ্দীন উত্তর করিল, “আপনার 'আল্ঞায্ তিনি বন্দী 1৮ 

বাদদাহ চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, যাও বন্ধন মোচন 
করিয়া এখানে লইয়া আইস ।” 

করিমউদ্দিন চলিয়া গেল। কিছু পরে ফিরিয়া আলিয়া 


৯০ ফুলের মালা । 
ম্লান বিমর্শ মুখে বলিল, “মাজিম গা নাই, পলায়ন করিয়াছে :” 

“পলায়ন করিয়াছে ?” 

পা 1” রা 

“কোথায় ?” 

“শুনিতেছি, নবাবসাহ গায়ন্তদ্দিনের দিহিত মলিত হইবে. 

বাদনাছের চারিদিকে থর বাড়ী লোক জন সমস্তই ঘেন 
ঘুরিতে লাগিল। ভিনি একটু শর্মিত হইয়া বলিলেনম_ “গণেশ 
দেবকে আন।” 

উত্তর হুইল, “তিনিও পলাতক্ক !” 

“তিনিও পলাতক ! মগ্থি, মশ্খি, উপায় কি? 

উদ্ভর হইল। “মঙ্গী এখানে নাই--স্ুনা যাইতেছে তিনি 
গার়স্থুন্দিনের সহিত মিলিত হইবেন ।” 

বাদসাহের শীতল শোশিত এহ কথায় সহমা উষ্ণ হইয়া 
উঠিল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “কেহ নাই, মকলেই 
চলিয়া গিয়াছে! আচ্ছা! চল; আমিযাইব। আমি তোমাদের 
সেনাপতি !” 

বাদসাহের এই বিপন্ন অবস্থায় সভাদদগণ তাহাদের [ক্রোধ 
ভুলিয়া গিয়াছিল-_রাজার উত্তেজনাবাক্যে সকলেই উত্তেজিত 
হইল “স্ুলতানকি জয়” বলিয়া মোংসাহে চীংকার করিয়া 
দডায়মান হইয়! উঠিল। তখনি যৃদ্ধসঙ্জা আরম্ভ হইল) সন্ধার 
পূর্বে তাহার! কুচ করিয়া গায়ন্থন্দিনের গতিরোধে অগ্রসর হইল 7 
পরদিন পিতা পুভ্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধ বাধিল। এ যুন্ধের 
পরিণাম কাহারও অধিদিত নাই। ইতিহাস বহু দিন পূর্ব হইতে 
তাহা ঘোষণা! করিয়াছে-__তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দু্ভীগ্য বাদসাহের 


ফুলের মালা। ৯১ 


মৃত্যু হইল। ত্রাহার শবরক্ষার অভিগ্রায়ে পূর্ব হইতে নিশ্মিত 
ম্ুবৃহৎ আদিনা মসজিদের নিও গুহায় ঠাহার আহত নিজীব 
দেহ মৃস্তিকাসাৎ হইবার জন্ত আশ্রয় লাভ করিল। পুল্প 
গায়নুপ্দিন ঠাহার দিংহাসন অধিকার করিলেন । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


০০ পাপন আন পপ ৭0 


বন্ণীহারীপুবের এক প্রান্থে বনস্লীর উচ্চ মুক্জীকত প্রদেশে 
বাগা গণেশদেবের শিবির | শিবিরের শিপ্দিকে অদূরে এক 
নাতিনহৎ ন্ক্চসলিলা পুঙ্গরিণা। জন প্রবাদ, কোন অলৌকিক 
দৈবনলে এই দীর্ঘিকার উৎপগ্জি। বাদ্সাহের সহিত গণেশদেবের 
সৃদ্ধ বাণিবার পৃন্বে নাকি উক্ত ভখগ সদ বন্য ভুমিতপ মাত্র 
ছিল। গণেশদের রাজবিদ্রোহা হইলে পর আজিম খা কর্ুক 


তাড়িত আনুসরিত হইগ্রা ও সৈন্তক্বক্লতা বশত যদ্ধে প্রবৃত্ত না হইগা 


মে সময় পলায়নপর হইয়াছিলেন, সেই সময় কাহার সৈন্য 
দামস্থগণ ডুই গিন নাহার 'সনিদায় অনিশ্রান্ত চলিয়া অবশেষে 
এই বনপ্রদেশে মাসিগ়া উপস্থিত হয়। খন শ্রীশ্মবাল। শ্রাস্ত 


ক্লান্ত সৈম্তগণ ক্ষুধা ভৃষ্ণায় অবসন্ন, এক অঞ্জলি করিগা জলপান 
, করিতে পারিলেও তখন তাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু বনের 


' কোগাও জলাশয়ের চিহ্ব মাত্র নাই; সৈনিকেরা জলাগগেষণে 


বার্থকাম হ্গ্লা ফিরিতেছে ) নিজে গণেশদের অনেক খুঁছিয়া 


। কোথাও জল পাইলেন না; এদিকে শত্রু আগতগ্রায়। এখান 


৯২ ফুলের মালা। 

হইতে চলিয়া যাইতে না পারিলে গ্রাণ সংশয়, কিস্ধু সৈন্যগণের 
একপদ অগ্রসর হইনারও আর সামর্থা নাই ।গণেশদেব হতাশচিন্তে 
শক্র-হস্তে আল্ম-সম্পণ করিবার অপেক্ষা করিতেছেন; এমন 
সময় সন্গামিন্নী আহাধ্য দ্রধা লইয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি 
গত কলা সন্ধ্যাবেল! খাদ্য সপ্চগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে 
আপিয়। জলাভাবে সৈম্যদিঙ্গের ঢঙ্ছশা দেখিয়া কিয়দ্দ,রে অঙ্গুলি 
নিগেশ করিয়া বলিলেন, *ই আঙ্বখ বুঙ্ষতলে, দেখিয়াছ ?” 
গণেশদেব বলিলেন, «কোথাও আর দেখিতে বাকি নাই 1” 
সরাদিনী বলিলেন, “তবুও আর একবার দেখা যাউক।” 
সম্লাসিনীর অনুগামী হইয়! কিছুদূর না আসিতে আসিতে তাহাদের 
ভূষিত নেত্রের সন্পুধে রৃক্ষাৰপাপ্রচ্ছন্ন ভরলবারি ঢল ঢল করিয়া 
উঠিল। গণেশদেব অনুবন্ী সৈম্তগণ্রে সহিত আহ্লাদে 
আনন্দ ধ্বনি করিয়া কৃতক্তাপূর্ণ ঈদয়ে মন্ন্যাসিনীর চরণ ধুলি 
গ্রহণ করিলেন। সেই আনন্দ চীৎকার দূরের অবমর শ্রান্ত 
সৈনিক্দিগের কর্ণে পৌছিবামার তাহারা ও আশার বলে বলীদ্কান 
হুইয়। দলে দলে এই বাপী তটে আসিয়া সন্যাসিনীকে সাগাঙ্গ 
গ্রণিপাত করতঃ প্রাণ ভরিয়। ভুষ। নিবারণ করিতে লাগিল। ইছ। 
দ্বারা আর এক অলৌকিক ঘটন। ঘটিল; সেই জলপানে তাহারা 
যেন অমৃত পানের বল লাভ করিয়! উঠিল। ইহার অন্পক্ষণ পরে 
শক্রসৈন্ত তাহাদের আক্রমণ করিলে তাহার! অল্প সংখাক হইয়াও 
অমিতবলে সেই প্রচুর বিপক্ষ সৈন্য ছিগ্ন ভি মন্দিত করিয়া 
তাহার মধ্য দিয়! চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে এই দীর্িকার 
নাম মিলনদীঘি ; কেনন। ইহারই প্রসাদে সসৈম্তে গণেশদেবের 
সেদিন জীবন লাভ হইপ়্াছিল। 


ফুলের মালা ৯৩ 


এই পুঙ্করিণীর শুতঙ্করী শক্তির প্রতি দেই দিন হইতে ইহাদের 
মকলেরি প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই ঘা ইতর ভারবন্ী বনগ্রাদেশে 
রাজশিবির স্বাপিত। ছিপ্রতরের বুট খামিয়া গিয়াছে ও কিন্তু 
শাকাশ এগনও গেঘাচ্ছন্ন। শহুতের অপরাহ আজ অস্তমান 
শপোর কনক মাধুরীহারা। লিগ বঙ্গ পর হইতে বিন্দু বিন্দু 
গল পড়িতেছে। চঞ্চল মিগ্ধ বামুদধ্চালনে দীিকাবক্ষ কণ্টকিত 
চষ্টযা উঠিরাছে। ভেকেরা তটগঙাবে পৃকাইয়া মনন পর 
করিতেছে; বনপধো বিঝকির আনি মমাহান উত্থিত হতীয়া 
ঢারিদিকে প্রদোষগা্ীদা বাপ করিয়াছে ॥ মঙ্গীনদারী মশন্গ 
সনলকায় কোচ ও ভোজপরী শিবিতরক্ষক-প্রভরীগণের মমকা 
বিক্ষিপু পদশন্দ গেউ গান্ছীমোর হাল্লস রক্ষা করিতেছে 

দীর্থিকার প্রস্থর-নাপান উপকতে ন চাবি জন বাজনা 
উপবিই্ । উহার! সৈশিক নতে, লিচ্ছ ইচাদের দেশ ভুষ! 
অনেকটা সিপাহীদিগেরই ভা £ঠ শন্গ বিদোছের সময় 
শিবিরের বাহির হইতে হইলেই সকলকে সসক্ষ সশন্গ হই 
নির্গত ভইতে হয়! ছলে সৈনিকদের গ।য় নানাজপ অন্ধ শঙ্ষে 
তারা সুসজ্জিত নহে। ইভাদের কটিবন্ে একখানি কবিমা 
খা এবং হাতে, কাহারও না হাছের কাছে একটা জরি 
শড়কি মাত্র? পাঠক মনে নাধিবেন।) হখনকার বাঙ্গালী 
এখনকার বাঙ্গালী নহে । মৃন্ধ বাপারট! »খনকার নঙ্গনাসীদিগের 
পক্ষে কেনল পৃর্নজন্মের স্কতির মত ডিল না, তখন ভাহাদিগকে 
সতা সতা যুদ্ধ করিতে হইত ) সভা? পৃর্বোক্ক পরিচাককদিগের 
মিপাহী-সাজ অশোভন হয় ডি কেবল একদনের অঙ্গে ছাড়া। 
ইনি আমাদিগের পরিচিতা রঙ্গিণী সুন্দরীর স্বামী, *রফে নবীন 
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মধিকারী, মাতার দলের খ্যাতনামা একজন নেত রাজসভার 
একক্ধন কণি, রাজা হার গানের বিশেষ পক্ষপাতী, স্থতরাং 
নর্দীন মপিকারীর মানের সীম: নাই, তাহার মানভষ্নের পালা 
দিনাজপুবরের আবালবুদ্ধবনিতাঁর ওষ্টাগ্রে। উহার বয়স পয়- 
তারিণ) বিবাহ চারিটি। লিঠামাত! তিন বিবাহ দিয়াছেন, 
সার মামাত ভাইয়ের সন্বন্ধ করিতে গিয়া নিজে সখ করিয়া 
এক বিধাহ করিগাছেন। শের বসূটিই আমাদের রঙ্গিণা 
দেবী । এইব্প অতিরিক্ত সৌভাগাবলে মারা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চারি রহ্ের অধিকারী হইয়া রাক্ষণের জীবনটা সুখের মানভগ্জনের 
পালাতেই কেবল কাটিতেছিল। ইতিমধো হরিষে বিষাদ 
উপস্থিত! শান্তির রাজো সহসা অশান্তি বিভা! নারীপুঞ্জ এবং 
প্রণয়কুণ্জের স্থলে সহসা ধুমলোচনের আবনিাব। তাহ। হইতে 
পলাইবারও যে! নাই । রাণী রাধার সঙ্গ লইলেন, রঙ্গিণীনুন্নরী ৪ 
রাণীকে ছাড়িয়া থাকিবেন না, এ অবস্থায় ব্রাঙ্গণ করেন কি? 
অগতা তাহাকে ও গানের ধুয়া ছাড়িয়া আগুনের ধুয়া সার করিতে 
হইয়াছে । এখানে রাজাকে গান শুনান তাহার কাজ নহে, রাজার 
দে অবসর নাই, এখন আবশ্তক হইলে সেনামহলে তিনি পাক- 
কারোর সহায়তা করিয়া থাকেন। সপক্জ্ধ হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ 
বড় একটা শিবিরের বাহির হন না। সাজ সক্ষায় ত্রাহ্মণ যে 
শিতাস্তই অনভান্ত, অপটু হাহা যদিও নহে, কিন্তু সে স্ত্রীলোকের 
সাজে ।কঝ্ঘাত্রায় স্বয়ং অধিকারী বুন্া দুতী।কিস্হায়! সেকি 
সাজ! আর একি সাজ। সাজ করিতে হইলে তাই ব্রাঙ্গণের মন 
এখন আরও হুহু করিয়! উঠে! যাহা হউক আজ দিনট! মেঘলা, 
বিরহ-্টগাগুপি কণ্ঠাগত হইয়া বহির্নির্গত হইবার জন্ত ছটফট 
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করিতেছে, কাজেই অগত্যা দূতীর বেশের পরিবর্তে সৈনিকবেশ 
পরিয়াই ত্রাহাকে সারঙ্গট! হাতে করিয়া পুকুরের ধারে অসিয়। 
রমিতে হইয়াছে। পাঠক বোধ হয় জানেন পর্ত,গিজরা এদেশে 
আনিবার আগে যাত্রাক্জ বেহালার চলন ছিল না। এখানে 
আলিয়া মাথার বোঝাট1 তিনি আগে ভাগে নীচে নামাইয়াছেন, 
পোষাকের উপর টিকি ওয়ালা মু্ডিত মন্তকটি গানের তালে তালে 
নড়িয়। নড়িশা উঠিতেছে, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সারঙ্গের স্থুরে 
স্থরে গান ধরিয়াছেন-__ 
সখি, নব শাবণ মাস? 
ভুলদ ঘনঘট& দিবসে সীবছট! ; 
*ঝুপঝুপ ঝরিছে আকাশ! 

কিন্কু আজ গান গাহিয়া তেমন স্থখবোধ হইতেছে না। একে 
সমজদারের অভাব, তাহার উপর পাশের মক্গীগণ কাণের গোড়া 
'আঅনবরহ বিড বিড় করিয়া কত কি বকিয়। রসভঙ্গ করিতেছে । 
কেবল তাহাতেই রক্ষা! নাই, মাঝে হইতে একজন তাহার গ1 
ঠেলিমা প্রশ্ন করিয়া বলিল--"ডুমি কি বল--ঠাকুর ?” 

ঠাকুর তখন অস্থন্া একবার শেষ করিয়া 'আার একবার 
হাহাতে তান করমাইতেছেন--সহসা বাধাপ্রাপূ হইয়া বেজায় 
চটিয়া বলিলেন_“মামি আর বল্ব কি! সঙ্গংসর যেন বর্ষাটা! 
তোদের প্রবাসেই কাটে। এমন সব বদরসিকের পাল্লাতে ও 
মানুষে পড়ে! আমাকে যদি আর বিরক্ত কর্বি ত আমি কিন্ত 
এখানে আর এক তিল থাকৃবো না 1” 

প্রীকান্ত পরামাণিক বলিল-_"মুনপি মহাশয়, ঠাকুর কেমন 
গাচ্ছে শোন না, গুকে কেন বিরক্ত কর! গাঁও ঠাকুর ! এতদিন 
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প্রবানে পড়ে আছি, বিরহে হাড় জরে গেল। তুমি গাও ঠাকুর 
প্রাণটা তবু ঠাণ্ডা হোক” 

ঠাকুর আবার ধর্সিলেন- 

ঝিমিকি নম ঝম নিনাদ মনোরম 
মুভমুভি দামিপা পিকাশ-- 
আমার বরঘন্বা পরবাস-- 

পরামাণিক ধপিল-বাহকা ঠাকুব বাহবা, কি বলবো পেলা 
কিছু হাতে নেই 1” 

ঠাকুর মানন্দে গাহিয়। চলিলেন-_ মুন্সি পরামাণিককে নিল 
“তাপর তুই কি পপ দেখেছিল বল তে 

পরামাণিক বপিল--“ঘেন মাকাশের দর্গিণদিক লালে লাল 
হয়ে গেছে!” 

শ্যামসদ্দীর । আর তার থেকে রক্ত উছলে মাটি ভেসে 
মাচ্ছে--কেমন ? 

পরামাণিক। সে কেমন বক্র! রক্তে চারিদিকে সমুদ্র বইছে, 
তার মধ্যে তুফানের মত ঢেউ উঠচ্ে, ঢেউ গুলো মব যেন মানুষ, 
ওমা! হটাৎ দেখি, আমি9 একটা ঢেউ ! যেমনি দেখা অমনি 
'অব্ধয় ঝরে কাদতে আর করা! এমন সময়, সেই রক্নদে 
কমলামনা ভগবতী মুর্তি আবিভাব হয়ে বল্পেন-"মাভৈঃ । 
মাডৈঃ! বেটা” অমনি স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। 

সকলে। তাই ত বড় আশ্চধা স্বপ্ন! মূর্তি কার মতন মনে হোল? 

পরা। যেন সঙ্ন্যাসিনীর মতন 

মুনসী। তাই হবে। তিনিই একবার আমাদের বীচিয়ে- 
ছেন; আর তার প্রদাদে এ যৃদ্ধে আমরাই জয়ী হব। এ স্বপ্রপ্ুভ। 


হলের মাঙা। ৯৭ 


ন্দার। তাই বল, মূদলমানের দূর্পচূর্ণ হোক। কিন্তু বাদসার 
সঙ্গে ঝগড়া বড় সহজ কথা নয়! 

পরা। কেন আমাদের রাজা বাদসার চেয়ে কম কিসে? 

সুনলি। বিশেষ ভগব্তী সন্ধাদিনী যখন আমাদের সহায় । 

সর্দার। তাসতি! তবে এতপিন হোল, ঘনংসার সব ডুবুলো, 
স্বীপুত্রের যে কি দশ] হয়েছে, কিছুই বলাঘার না, তাই প্রাণ আর 
বাধ্ছে না। আচ্ছা ভাই মহারাণীর সন্নযাসিনীর উপর ভঞ্জি শ্রদ্ধা 
দেখিনে কেন ? ভিনি নায়ের নামে জলে ওঠেননবিলেন, “ওই 
দুদ্ধ বাধালে,ভগুতপন্ষিনী ! প্াগাকে ও ন। ছাড়লে রাজার 
মঙ্গল নেই 1” টু 

মুনদি | মহারাণার বিশ্বাম বাদসার সঙ্গে বগডা করলে এক- 
দিন বাজানাশ প্রাননাশ হদেই। বুদ্ধ ছেড়ে হিনি আই মাপ 
চাইছে বলেন। 

সঙ্দার । কথাটা কিন্ত ঠিক বটে! এপন সন্ধিটা হয়ে গেলে হয়। 

পরা । মোলো বা! কথাটা ঠিক হোল? মহারাজ যাঁদি 
একবার বাদদার কাছে নীচু হন, তাহলেই বাদলার লেজ ফুলে 
এমন কলাগাছ হবে, বে তখন হাজার হেল মলেও নিস্তার পাওয়া 
যাবে না। বাবা। দেশকে দেশ তখন কলনা পড়াবে তবে ছাড়ববে। 
আর এই ধাকান বদি 'আনাদের রাজ! বাদল! হ'তে পারেন-- 
তাহলে আবার বামরাজা,-দেশে কোন অন্যাচার থাকুবে না) 
কি সুখের দিন হবে বল দেশি? 

সঙ্গার | তা বটে, 1 ঠাকুরকে একবার জিল্ঞাসা কর! যাক, 
স্বপ্রটার অর্থকি। ঠাকুর, ঠাকুর-বলি স্বপ্রটা ত শুনলে? 
বলদেখি আমানের রাঙ্গা বাদসা হবেন কিনা? 
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ঠাকুর তাহার ঠেলায় পড়িতে পড়িতে মাটীতে ব হাতের ভর 
দিপা বিক্ষারিত নেত্রে তুদ্ধন্বরে বলিলেন, “আমি চল্লেম, আমার 
আর এখানে দেখছি পোষাল না!” 
ঠাকুর সারঙ্গটা হাতে লইয়া উঠিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিলেন। 
সর্দার বলিল “ঠাকুর যেও না$--্বপ্নের মানেট। বলে যাও” 
পরামাণিক ডাকিল--“সড়কিগাছটা ফেলে গেলে, ঠাকুর! 
যাবে ঘাঁও ওটা নিয়ে যা'ও।” 
মুনসি বণিল,--“ঠাকুর, পাগড়িটা পড়ে রইল যে। কেউ 
যদি মাথাট। লক্ষ্য করে ত আর আটকাতে পারবে না হে!” 
ঠাকুর কাহারও কথ! না শুনিয়া গো হই! চলিয়া গেলেন। 
কিছু দুরে গিয়া ফিরিয়া চাঁহিলেন--দে খিলেন, তাহাদের আর 
দেখা যাইতেছে না, তিনি তখন একট! দ্রস্বন্ধ বৃক্ষের ছুই শাখান্র 
মধ্যে বমিয়্া আপন মনে সারঙ্গ বাঞজাইন্া গাহিতে লাগিলেন, 
সথি নব শ্রাবণ মাস! 
জলদ ঘনঘটা, ধিবমে সাঝছটা, 
ফুপ ঝুপ বরিছে আকাশ! 
বিমিকি ঝয বম) নিনাদ মনোরম, 
মুহ মুহু দানিনী আতাষ ! 
পথন বছে মাতি, তুহিন কগাভাতি-- 
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস! 
উছলে সরোবর, পত্র মরমর, 
কম্পে থর থর পাস্থ নিরাশ! 
যুবতী যুবাজনা 'পরম শ্রীতমনা, 
ছু দৌহে বাধা ভুজপাশ! 


ফুলের মাল! । ৯৯ 


ক. 


বিরহে যাপি বামী ঘুষায়ে ছিম্থ আমি, 
স্বপনেতে মিলন উল্লাদ! 

মহন! বজ্রপাত, কড়াঙ্কর নাদ, 
কাপি উঠে জদয় তরান! 

নয়ন মেলি চাই, কোথাও কেহ নাই, 
উথলিত আকুল নিশ্বাস। 
আমার বধুয়৷ পরবান 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ । 

গানটি শেষ হুইলে সারগ্গটা কোলে নামাইয়া আর একটি গান 
ধরিবার অভি প্রায়ে ঠাকুর আবার গুণ গুণ আবম্ত করিয়াছেন । 
সহসা নরে পড়িল, তাহার ঠিক বামদিকে একটি সেফালি বৃক্ষের 
পাঁশ হইতে ছুইট উজ্জল 'অজখিতারা ভাহার দিকে দৃষ্টিপাত কবি- 
তেছে। ব্রাঙ্ষণ সেইদিকে চাহিহেই এক রমণামৃর্তি নিকটে 
অগ্রসর হইয়া বপিল,_“ঠাকুর, প্রণাম হই, চমৎকার গান! 

ঠাকুব স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ কোন বনদেবী আসিয়া ঠাহার 
কর্ণে প্রশংসাবাক্য ঢালিতেছেন ! ষ্ঠাহাকে মৌন দেখিয়া মণ 
বলিল,_“ঠাকুর, থামিলেন কেন? আর একটি গান করুন ।” 
তিনি আনন্দাপ্ল,ত হইয়। আস্তে আস্তে ছুই একবার গলা পরিষ্কার 
করিয়া বলিলেন, পগাহিতেছি--কিন্ত কি গাছিব ? 


টি ফুলের মালা । 


কি 


রমণী বলিল, “কি গাহিবেন? আর একটি বিরহ গান; নবীন 
সধিকারীর টগ্পা বড় ভালবামি; আগে যেটি গাহিলেন, সেটি 
ঠার না?” 

ব্রাহ্মণের সঙ্গীতবিদ্যা সার্থক বলিয়া মনে হইল, জীবন ধন্ত 
মনে হইল; তিনি আহ্লাদ গোপন করিতে না পারিয়া বলি, 
পেন “আমিই নবীন অধিকারী |” 

শর্তি পৃর্নেই ঠাহাকে চিনিয়াছিল । আট দশ বৎসরে ব্রাহ্মণ 
স্টাহার নিকট বিশেষ পরিবজ্ভিত হন নাই, কিন্ত শক্কি সম্পৃণ 
পরিবর্ঠিত। শক বলিল -ঙ্গাপনি নবীন অধিকারী ? আপনার 
গানের পগ্রশংসাই শ্রনিয়া গাগিতেছি  আহ্গ চক্ষু কণের বিবাদ 
ভঞ্জন হইগঃ আনার মহা ভাগা' আর একটি গান শোনান |” 

ব্রাহ্মণ গান ধরিলেন- 

এমনি ক'বে_- 
তারে কি কাদে প্রাণ আমারো ভরে ? 
সেখা-_জোছন! রজনী, ম্লান কি, সজনি, 
এমনি তাহারো নয়ন লোরে ॥ 


এ ছুটি তারা, আপনাতে হারা, 
শুনিছে তারো৷ কি বিরহ গান? 

মালাগাছি গলে তেমনি কি দোলে, 
শুকান--তবু কি তেমনি মান? 

বুকে ধরে চেপে উঠিছে কি কেপে, 
শিহরে বা কভু অধরে রাখি ? 

স্বৃতির মিলনে, বিরহ বেদনে, 


এমনি, শ্বনি, আকুল সেকি ? 


ফুলের মালা। ১5১ 


প্রাণ কেদে কয়, নয়, তাতে নয়, 
সবি বিসরণ সে মায়াপুরে ! 
সেথা পুরাতন বলে কিছু নাহি ছলে--- 
শুধু--বাজে বাশি নিভি নুতন সুরে । 


ব্রাঙ্মণ ভান মান দিয়! অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গানটি গাহিতে 
লাগিলেন। শক্তি পার্থে দীড়াইয়া স্তব্ধ অনিমেষনেত্রে তাহ] 
শুনিতে লাগিল। 

সন্ধা! উত্তীর্ণ হইয়াছে; মেঘের মার চি্গমা নাই) পরিষ্কার 
শুভ্র শারদগগণে চাদ উঠিয়াছে ; বনতলে ছায়াসংঘুক্ত জ্যোত্য়। 
স্নানভাবে কাপিস্বা কাপিয়া উঠিতেছে--আর সেই স্স্বর সঙ্গীত- 
লহ্‌রী কম্পমান জ্যোৎশ্লালোক স্তপ্তিত করিব উদ্ধ হইতে উদ্ধে 
উঠিতেছে। হঠাৎ গান শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ (জ্ঞানী করিলেন-- 
“তুমি কে, দেবি?” এ কণা এতক্ষণ ভিজ্ঞানা কনিতে খরাঙ্মণ 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন,_-শক্কি একটু হাসিয়া বলিল, “বেশ দেখিয়া 
বুঝিতে পারিতেছেন না ? মামি ভিথারিণা, ঠাকুর 1” 

ব্রাহ্মণ সারঙ্গট। ভূমে ফেলিয়। গলবন্থ হইয়া! বলিলেন,--“আমা 
কে ছলনা করিতেছ ! তুমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী”! ব্রাঙ্ধণ 
প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে শক্কি ব্যাকুলডা৷ দেখাইয়! তাহাকে 
নিরম্ত করিয়া কহিল, “ঠাকুর, আমাকে পাপমগ্র করিখেন না, 
আমি কারস্থকন্তা, আমার কেহ নাই, আমি সত্যই ভিথারিণী ।” 

ব্রাহ্মণ বিশ্বয়ে বলিলেন,--প্ভিখারিণী ! এমন ভিথারিধা ত 
কখনো দেখি নাই !” 

শক্তি হঠাৎ বলিল,--প্ঠাকুর, এ গানটিও কি আপনার ? 


১৭১ ফুলের মালা । 
'এমন যামিনী, মধুর চাদনী, সে যদি গো! শুধু আসিত'? সেদিল 
একজন ভিখারীর মুখে শুনিতেছিলান 1” 
রাক্ষণ বলিলেন, “আমারি গান, মা, তুমি এত গান ভাল, 
বাদ--নিজেও কি গাহিয়া থাক ?” 
শক্তি। হ্যা, আমরা ভিক্ষা করিয়া থাই, একটু আধটু গান 
গাহিচে হয় বই কি। 
বাঙ্মণ আগ্রহে কহিলেন--“একটি কি শুনিতে পাই না? 
আমি মা তোমার পিতৃতুল্য, আঁমার কাছে গাহিতে ত লজ্জা নাই।” 
শক্ি একটু হামিয়। বলি; “ত1 সত্য, কিন্ত আপনার মত 
শায়কের কাছে আমার গান গাওয়া গৃষ্টতামাত্র, তবে আপনি 
বলিতেছেন--গাই ।৮-- 
শক্তি আস্তে আস্তে আরম্ভ করিয়া! ক্রমে কণ্ঠ খুলিয়া গাহিল-- 
এমন যামিনী, মধুর চাদদিনী, 
সে শুধু গো যদি আসিত। 
পরাণে এমন আকুল তিয়াসা, 
যদি সে শুধু গো ভালবাদিত! 
এ মধু বসস্ত, এত শোভা হালি, 
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি, 
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি, 
সে শুধু গো! যদি চাহিত। 
মিথ্যা বিধি! তুমি, মিথ্যা তব সথষটি, 
কেন এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি! 
যদি হলাহলে ভরা প্রেমন্তুধা! মিষ্টি, 
কেন তবে প্রাণ তৃষিত। 


ফুলের মালা । ১৯৩ 


নিজের গান অন্তের মুখে সুন্বরে সুলয়ে গুনিতে কিরূপ আনন্দ 
হন», ঘিনি কবি তিনিই জানেন! শক্তির মুখে গান শুনিয়া 
ব্রাহ্মণের হৃদয় জ্যোৎস্াপ্লাবিত সাগরের সায় উথলিয়া উঠিল। 
ব্রাহ্মণ গদগদকণ্ে কহিলেন--“না, আমি কি করিব ?" 

এই অস্পষ্ট ভাষার অর্থ শক্কি বুঝিয়৷ বলিল,”“আমি ভিথারিণী, 
আমার অন্ত আপনি কি করিবেন ঠাকুর? তবে একটি কাজ 
করিতে পারেন, আমি একবার রাজারাণীর সহিত দেখা করিতে 
চাই, এই যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু গুপ্ত সংবাদ দিব।” 

ব্রাহ্মণ একটু ভাবিয়া বলিল, “মহারাণীর আজ্ঞা আছে, যেন 
কোন সন্গ্যাসিনী ভিখারিণী রাজার কাছে যাইতে না! পায়, তা 
আমাকে দিয়! কাট! বলাইলে হয় না? 

শক্তি । না,-তাহা হইলে ত আগেই বলিতাম। 

ব্রাঙ্গণ। তা বেশ, কিছু ভাবনা! নাই, আমার গৃছিনাকে 
বপিলেই নব ঠিক হইবে, তুমি আমার সঙ্গে এস। 


১০৪ ফুলের মালা । 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


সপ তি ছজিসচী তাপ 


রাণীর সহিত দেখা করিবার ন্ষ্ঠ শক্ি মোটেই ব্যস্ত ছিল না। 
কিন্ধু মনে পাপ থাকিলেই বাধিরে বত মক্কোচ! কি জানি শুধু 
রাঞ্জার সহিত দেখ! করিতে চাছিলে ত্রাঙ্মণ ঘধি কোনরূপ সন্দেহ 
করিয়। বনে, তাই সে রাজার মান করিতে গিয়া রাণীর পর্যান্ত 
নাম করিস বসিল। 

আলোকিত শিবিরের প্রধান কক্ষে সামান্য খাটিয়ার উপর 
এক বৎসরের শিশু নিদ্রিত, গরণেশদেব সেই শয্যায় এক উচ্চ 
বাপিশের উপর পার্থ ঠেসান দিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শিশুর দিকে 
চাহিয়া আছেন মাঝে মাঝে তাহার নিদ্রিত অধরে চুম্বন করিতে- 
ছেন। নিরূপমা নীচে প1 রাখিয়। রাজার মাথার কাছে বদিয়। 
তাহার ঘন চুলের মধ্যে সরু সরু আঙ্ুলগুণি সন্পেহে সালিত 
করিতে করিতে তাহাকে লৌংন্থক্যে নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করিতেছে। রঙ্গিণী ভিখারিণীকে এই সময় কক্ষদ্বারে আনিয়া 
কিল, “তুমি দাড়াও আমি খবর দিয়া আমি” । বলিয়া রঙ্গিধী 
ভিতরে প্রবেশ করিল। শক্তি দ্বারের কাছে আর একটু সরিয়! 
ধাড়াইল। গথেশদেবকে এই প্রথম সে রাণীর সহিত একরে 
দেখিল, তাহার একটি সন্তান হইয়াছে এই সে প্রথম জানিল। 
নিরুপম! কি সুখশাস্তির ক্রোড়ে অবস্থিত। তাহার কি সৌভাগ্য! 
স্বামীর সোহাগে, পুত্রের ন্নেহে, সমান্ধের বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার মধ্যে 


ফুলের মালা । ১০৫ 


স্তাহার জীবন আনন্দন্থপ্পের মধ্যে কান্ট যাইতেছে ! শক্কির 
প্রেমহীন, জুখহীন, শাস্থিজীন, ছুঃস্বপরপূর্ণ ভীষণতরঙ্গ-নিপাড়িত, 
হভাশ জীবনের সহিত উহার কি গ্রাভেদ ! ভগবান কি অপরাধে 
ভাহার এরূপ বিষম দশা করিলেন? জপস্ত ঈর্ধায় শক্ষির ঈদয়ে 
চিতাবহি জলিয়া উঠিল। রঙ্গিণা আমিষ! দেখিল শক্কি কক্ষছার 
হইতে দুরে দীড়াইয়া। তাহাকে গুহ প্রদেশ করিতে অবোধ 
করিলে সে বলিল, "রাজাকে এখানে ডাক, আমি অন্য কাহারো 
সাক্ষাতে সে কথ! তাহাকে বলিব না”? রঙ্গিণী আবাধু গহপ্রাবেশ 
করিল; কিছু পরে রাজ! স্বয়ং তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, 
“গ্তুনিলাম কোন জরুরি গুপু খবর দিতে আসিয়াছ। এখানে কে 
নাই, স্বচ্ছন্দে বলিতে পার"? । 

শক্তি স্বর ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 
"এখানে নয় পু্কবিণী তীরে আসুন ।” হলিয়াই রাজার অপেক্ষা 
না করিয়৷ সে অগ্রসর হইল, রাজা ও নীরবে তাহার পার্ববর্থী 
হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শক্তি পুফরিণাতীরে আসিয়া মস্তক, 
বরণ খুলিয়া চাদের দিকে সুখ ফিরাইয়! দাড়াইল। সহ যদি 
চন্দ্রা স্্গচযত হইয়া তাহার মন্যুখে ভূমিভলে খণ্ড বিখ গু হয়া 
পড়িত, তাহা হইলেঞ গণেখদেব বুঝি তশদূর বিশ্মিত হইতেন 
না। ভিনি মুগ্ধ চিহার্পিতের ন্যায় হইয়া পরড়িলেন। কিছু পরবে 
ঘেন সচেতন হইয়া সহলা। একটু হঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাকচর, 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 

“যবনি ভুমি কেন ?? 

শরির মাথা ঘুরিতে লাগিল । সহ্যই তে যবনী! কোন 
মাহসে তবে সে আবার গুণেশদেবের নিকট আসিল? শক্তি 


১০৬ বি নানা 


অনেক টব সহ টি তাই সে টার অসহ্‌ দ্বণা- িশ্পেষির 
হইয়াও সোজা হইয়! ধাড়াইয়! বলিল, “নামে মাত্র) আমি তাহার 
শধ্যাভাগিনী নহি। আমার ল্দয্ন মন দেহ অকলঙ্কিত ভাবে 
এখনো তোমারি । তবে তুমি যদি আমাকে রক্ষা না কর, তাহা 
হইলে আমার এই বিশুদ্ধতা নষ্র হইবে, তুমি উদ্ধার না করিলে 
আমার পাপানলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া উপায়াস্তর নাই 1” 

সে দিনরাজা বালকের গ্যাস্ক প্রেমিকের স্যার শক্তিকে দেখিয়া 
আত্মহারা-ুবহ্বল হইয়াছিলেন। তাহার সেদিনকার কথা স্তায়া- 
স্তায়বোধরহিত, মুগ্ধ, আত্মধিগুণু, প্রেমময় জদয়ের কথা? কিন্ত 
আব্গ তিনি গ্রশান্ত গম্ভীর পক্ষপাতী কঠোর বিচারক হইয়া 
বলিলেন, “সেদিন আর নাই । তুমি যবন গৃহে বাস করিয়াছ, 
কিরূপে তুমি আমার পদ্ধী হইবে? ভবিত্ুবা উপ্টান, কর্ম খণ্ডিত 
কর| আমার সাধ্যাতীত। সে দিন তোমাকে আমার করিতে 
পারিতাম ; কিন্তু তখন তুমি চলিয়া গেলে, পরদিন তোমাকে 
সন্ধান করিতে গিয়া গুনিলাম, তুমি গায়স্ুদ্দিনের বেগম হইয়াছ।” 

শক্তি বলিল, “সতাই কি তোমার আমাকে বিবাহ করিবার 
ইচ্ছা ছিল! মহারামীর অমত সবেও ?” 

রাজা! বলিলেন--“ই£11” 

শক্তি দেখিল, নিজের পায়ে সে নিজে কুঠার মারিয়াছে। 
প্রতিশোধপরবশ, ক্রোধপরবশ,জ্ঞানহারা, আম্মহারা হইয়া স্থখের 
আশ্রয় ছাড়িয়া সে হুঃখের তরঙ্গে ঝীঁপ দিয়াছে । কে আর এখন 
তাহাকে উঠাইবে? রাজ! যধি তাহাকে উঠাইতে যান ত নিজে 
শুদ্ধ অতলে ডূবিবেন ! তাহাকে রক্ষা করা, তাহার কর্মাতিশাপ 
খণ্ডন করা-_-এখন দেবতারে সাধ্য নহে। শক্তি আপনার হুরবস্থা 


ফুলের মাল! । ১০৭ 


ভাল করিয়া! বুঝিয়া যন্ত্রণা ব্যাকুল হইম্থা কহিল, “৬বে কি আমার 
কোনও উপায় নাই ? 

রাজ! কহিলেন, “ষে উপায় নিজে অবলম্বন করিয়াছ, তাহাই 
আছে। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাহার কাছে যাও, স্বা্মীই 
হ্বালোকের একমাত্র অবলম্বন ।” 

বাজার মুখে--যাহার জগ্ত সে স্খ-শাপ্তি--এমন কি ধর্মহীন-- 
তাহার মুখে এই কঠোর নির্মম উপদেশ বাকা সাংঘান্তিক হইতেও 
সাংঘাতিক! সেদিন যে গর্ষে সে রাজকুমারকে ত্যাগ &রিয়াছিল 
আজিকার গভীর নৈনাশ্তময় দঃখের কুল-কিনারা-হীন অবস্থায় 
সে গর্বটুকু পর্যান্ত আর তাহার রহিল না! তাহার সব গিয়া. 
ছিল তবু আস্মগর্ব, আম্ম গৌরবের গোরে সর্বস্বান্ত হইয়াও 
সে নত হয় নাই। কিন্ত ঝটিকাচ্ছনন রানে দিগত্রাস্ত নাবিকের 
যেন আজ সামান্য কম্পাটি পর্যন্ত হারাইয়া গেল! সে হৃতগর্বব, 
জতবল, রোরুদ্াযনান হইয়া কহিল-_ণ্যাহ!কে ভাল বাসি না, 
যাহাকে হৃদয় দিতে পারি না, কি করিয়া তাহার লহবাস করিব? 
রাজকুমার, আনাকে ততদূর হান কণ্মে বাধ্য করিও না। আমাকে 
বিবাহ করিতে না পার আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। যাহাকে 
ভালবামি বরঞ্চ তাহার উপপত্রী হইতে পারি কিন্তু যাহাকে 
ভালবানিনা কি করিরা তাহার পত্থী হইব! রাজকুমার, সমাজ 
যাহাই বলুক, ভগবানের চক্ষে তুমি পতিভ হইবে না, তুমি 
ধর্ত্র্ট হইবে না, আমাকে আশ্রর প্রদান কর, আমাকে ত্যাগ 
করিও ন1” 

শক্তির সেই মন্দোখিত কাতরবাক্যে গণেশদেব কিংকর্তব্য- 
বিসুচ নির্বাক হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে সংযত হুইয়। 


১০৮ কালে মালা। 
ঠিনি বলিলেন, “শোন, শক্ষি । হাজার ইচ্ছা করিলেও আনি 
আর তোমাকে আশ্রয় দিতে পারি না। প্রাণ বাহির করিলে 
আমি মার তোমাকে আপনার করিতে পারি না, কেম না তাহা। 
অকর্তব্য, অন্যার, পাপাচরণ। তুমি এখন অগ্ঠের বিবাহিতা, 
অন্ঠের পরী । আমি যদি এখন তোমার স্বামী হইতে তোমাকে 
ছিন্ন করিয়া আশ্রয় প্রদান করি, তাহা হইলে তোমারও ধর্ম 
নষ্ট হইবে, আমারও ধন্ম নষ্ঈী হইবে। মে ভালবাসা ধার্ছের 
প্রতিকূল তাহা অবিশ্বন্ধ তাষ্থী পরিতাজা)-তুমি ইচ্ছা করিস 
তাহাকে বিবাহ করিয়াছ,-ষ্ঠোমাকে সে বলপুর্বক পাণিগ্রহণে 
বাধা করাম্স নাই) সুতরাং "মি কিরূপে বিবাহিত স্বামীর 
অধিকার হরণ করি! শ্বামীই স্ীলোকের গুরু, দেবতা, ধম্ম। 
যাহাকে স্বামীরূপে বরণ করিষাছ, অনন্যমনা হইয়া এখন তাহাকেই 
আগ্মসমর্পণ কর? গুভ ইচ্ছায়, ধশ্মনংকল্পে ভগবান বল প্রদান 
করিবেন।” 

শক্তির আর সহ হইল না! ধাঙ্জার উপদেশ, তাহার মন্ছল 
ভাব সে কিছুমাত্র উপলন্ধি করিল না। তাহার প্রত্যেক কথা, 
প্রেমহীন কঠোর বন্ত্রদণ্ডে তাহাকে আহত করিল মাত্র। ক্ষত 
বিক্ষত রক্তাক্রহৃদয়ে আবার তাহার অপমানবাথা জাগি উঠিল। 
রাজা থে তাহার প্রেমময় আত্ম-বিসঞ্জনের মূলা উপলব্ধি না 
করিয়া তাহা ঘ্বণিত হেয় অসার দ্রব্যের মত অবহেল! করিলেন, 
ইহা তাহার মর্খবিদ্ধ করিল। রমণীর সব সহে, কেবল ইহা মহে 
না। সে পূর্বের গর্ব মহস। ফিরিয়া পাইয়া অশ্রহথীন গন্ভীরভাবে 
বলিল,__“গণেশদেব, আমি কুলটা নহি। আত্মসম্মান, সতীত্ব 
রক্ষার জন্তই তোমার আশ্রয় চাহিতে আলিয়াছিল'ম ; তোমার 


কুলের মালা ১০৭ 
নিকট দেহ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিস্তু 
ম'সার যখন সে সম্মান বুঙ্ষা করিতে চাহে না, সমাজ সন্মান 
যখন তোমাদের আদর্ধ্য বন্, তথন তাহাই হউক: আমি জদয়ধম্ম 
হাযাগ করিয়া সমাজধন্খ পালন করিয়াই চলিব। ইহাতে যর্দি গাপ 
হয়, সে পাপ আমার নহে; এ পাপে আমাকে যে বাধা করি 
যাছে--এ পাপ তাঙ্কারই 1” 
এই কথা বলিয়া পৃর্ের সেই ধিনকার নতই ঝড়ের বেগে 

শক্তি নেখান হইছে চলিয়া গেল । রাজা অনেকক্ষণ ধরিয়া] একাকা 
সে জ্যোতক্সাদীপ্ত দার্খিকাতীরে দাড়াইরা রহিলেন । 
ন্ চা চা ক চর 

গামস্থদ্দিন যুদ্ধভয়া হইয়া শাঁক্তর নিকট আসিয়া দেখিলেন, 
শক্ষির 'আার সে সন্াসিনার সাজ নাই, মণি মুক্কা! আভরণে 
সঙ্জাবতী হইয়! শক্তি বঙ্গেশ্বরীষ জপ ধারণ করিয়াছে । সুলতান 
নিকটে আপিয়া পদতলে মুকুট পাখিয়া বপিলেন) “প্রিয়তম, 
নাঙ্গালার মুকুট এ তোমার পদতলে লষ্তিত, এখন ভোনমার কথা 
রক্ষা কর” 

শক্ষি ভাহার আলিঙ্গনে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়! দর্চজদয়ে 
কহিল-_“আমি তোমারি হইলাম 1” 


১১০ ফুলের মালা । 


চতুর্ববিংশ পরিচ্ছেদ । 


পজীরীপাক ইলা 


দিনাজপুর এখন শান্তির প্রাজ্য। সুলতান পেকেন্দরসাহের 
শ্রীবনের সঙ্গে মঙ্গে গণেখফোবের বিদ্রোহিতারও শেষ হইয়।ছে। 
নৃতন রাজার মহিত তাহার গার শত্রহা নাই) পরস্পর তাহারা 
মিরতাহতে আবদ্ধ। স্তর তিণি এখন নিশ্চিশ্ত হইরা রাজোর 
মথাবিবি মঙ্গণসাপনে মন্ত্র । মুদ্ধকালে যে মকল প্রানাদাদি 
ভগ্ন হইয়াছিল, হাহা নুতনজূপে সাস্কত হইতেছে, রাজধালীনু 
স্টনে স্থানে নৃন পথ, নূতন পরিধা, নৃতন উদ্ভানাদি নিশ্বিত 
হইতেছে । প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দের মীমা নাই) যুদ্ধে তাহারা থে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, রাজা তাহা বথানাধ্য পুরণ করিতেছেন 
কেবল মুঙতধিগকে প্রাণ দিতে পারেন নাই মাত্র । এই মুখ 
শাস্তির দিনে ছই বৎসর পৃন্রের দুঃখ কষ্ট তাহাদের নিকট এখন 
দুঃস্বপ্নের স্থৃতিমাত্র; বিপর্দের সে বিভীবিক1 নাই, আছে কেবল 
সেই বিভীধিকাময় জীবনকাহিনীর আলোচনার স্থখ ;-_-সংসারে 
কাটাহীন সখ যদি কিছু থাকে তবে ইহাই তাই। 

রাঁজবাটার কাছে নদীর ধারে নৃন্তন বাগান হইয়াছে, তাহার 
পাশ দিয় কয়েকজন নগরবানী স্নানে গমন কবিতেছিল।, প্রাসা- 
দের নহবতে তৈরবী রাগিণী বাজিতেছিল, তাহার সঙ্গে গুণ গু 
করিতে করিতে মালীযুব! ফুলগাছের তলার মাটা নিড়াইতেছিল; 
আর রক্তবস্ত্রধীরী এক বালক ফকীর নিকটের বৃক্ষ হইতে ফুল 
তৃপিতে তুলিতে দুরোখিত ঢাকবাস্ছের মু শবের প্রতি মনো- 


চে 


ফুলের মালা। ১১ 
নিবেশ করিতেছিলেন।--পথিক একজনের তাহার দিকে দৃষ্টি 
পড়িল,--সে বলিয়া উঠিল, “দেখ -.দেখ, ফকীর দেখ ! যেন 
সাক্ষাৎ পীর! যাই একবার বাবার কাছে, ছেলেটা ত কিছুতেই 
সার্ছে না!” 

দ্বিতীয় বাক্তি ফকীরের দিকে মৌৎস্থকো দৃষ্টিপাত করিয়া 
অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়িল। 

প্রথম বলিল-প্ককীরজিকে তুই চিনি? দোহাই তোর, 
আমাকে নিয়ে চ; গাঁচপীরের দিমি দিয়েছি, কালী মাকে পাঠ! 
মেনেছি, কিছুতেই ছেলেটা", 

ভুতীয় বান্ডি সইগা বলিনা উঠিল, পাকের বাদি বাজে যে? 
আজ কি জমাবন্তা £ কালীপৃজো ! ও বাগ্ি শুনলেই আমার বুক 
শু শুড় করুতে থাকে! সেদিন সকালে কি সর্বনেশে ঢাকই 
বেজে উঠেছিল” "তাহার দীর্ঘনিশ্বান পড়িল । 

চতুর্থ বলিল, “ফাই বলিস, বাপু, মে এক জবর দিন গেছে 
প্রাণগুলো মে দিনে থোলামকুচি মনে হোঠি। একটা শত্রুর 
গর্দান নিতে পারলে এক প্রাণ একশবার দিয়েও দুঃখ ছিল না 
বেটানের কি চড়কি ঘোরানটাই ঘোবান গিয়েছিল ।" 

ভ। তারা যদি আর ছুদিন মবুর করতো, তাহলে কে কাকে 
চড়কা ঘোরাতো, দেখা যেভো। ভ।গো ভাগো আপনারা পালাল । 
ভীড়ারে ত আর চাল ডাল এক যুটেো। ছিল না, কার জোরে বাব! 
আর লড়তে! ঢাক ষে বড় জোরে জোরে বাঁভ্ছে। 

প্রথম বান্তি ইতিমধো দ্বিতীন্নকে বলিল--"ঘাড় নাঁড়লি যে 
মাথার দিবা কি জানিন বল। 

প্র। বলবিনে ত কাউকে * 
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দ্বি। না। 

প্র। তিন সি? 

দ্বি। ঠিন সভা) 
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দ্বিতীয় বিশ্বুয়ে টাংকার করিয়া বলিয়া উঠিল---“সাহেবুক্ধিন, 
শহুন বাদসার ভাহগো !” 

অন্য সকণের কানে এক্কণ। পৌছিল। তুহীয় বণিল, 
“তাকে না সুলহান মেরে ফেলেছে ।? 

গ্র। না,সাত হাতকে মেরেছে, আর এমাকে মারবার 
জন্যে খুঁজে বেড়ান্ডে। ঠনি আমাদের রাজার চরণে শরণ 
নিয়েছেন ।- - 

দ্বি। তুইকি করেজান্লি 

গ্র। কেন অধিকাতীর স্সরীর কাছে মামাদের কাদি শুনে 
এসেছে,_-এ কথা কি মিথো ভয়! 

ভূ! তবেই হয়েছে! ৪ ঢাক আর কিছু নয়, আবার 
লড়াইয়ের গোল! কানাই সন্দার, শুনেছিস ! তোর মনের সাদ 
মিটলো, রক্কের নর্দা আবার বইলো। 

দ্বি। কিস্ু আমরা আর লড়তে পারবোনা । একটা ছেলে 
ত সিক্ষে ফুকেছে, গি্সি ত তার শোকে গেল, আর আবথানা 
ছেলে সেও যায় ঘায়--কে লড়বে বলদেখি ! 

চতু। তোর ছেলের আর গিন্লির জোরেই কি নায্দ্ধ ফতে 
হোত! একবার কথা শোন-_'কে লড়বে? ! রাজো লক্ষি লোক 
থাকতে 'কে লড়বে! 

ত। তুই লড়িন্‌। আমর! সব রাজার কাছে গিয়া বলবো 
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এক জনের জন্যে আমর! লক্ষি'জন প্রাণ দিতে পার্বো না। তার 
চেয়ে সাহেবুদ্দিনকে রাজা ফেরৎ দিন। 

চতু। তোর পরামশ নিয়েই রাজ! রাজ্য চালাবে কিনা! 

দ্রি। রাজা না শোনে রাণী-মাকেঃবল্বে!। তিনি যখন নাইতে 
আস্বেন, আমরা তার ছু পা চেপে ধরে বল্বো, “রক্ষা কর, মা 
জননি, নয় ত তোমার সন্তানদের বুকের উপর পা! দিয়ে মাড়িয়ে 
চলে যাও।' 

প্র। কিন্ত তাও বলি, খুড়ো বেটা একবার যদ্দি ওকে হাতে 
পায় ত অমনি গলা টিপে মার্বে । ওদের ত দয়ামায়া নেই। আহা! 
বালক, বাচ্ছা ! 

দ্বি। আমাদের বাজার কি দয়ার শরীর । যেন ধর্্রাজ 
যুধিষ্ঠির ! 

এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাহারা ম্নানের ঘাটে আসক 
পৌছিল। 


১১৪ ফুলের মালা । 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পিজা 


ক 
প্রন্গার! যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহাই ঠিক। সাহেবুর্দিনকে 
গণেশদেব আশ্রয় দিয়াছেন এ কপা গোপনীর হইলেও গান 
স্থদ্দিনের কর্ণে তাহা উঠিঘাছে। হাই তিনি কুছবকে ভাহার 
সগ্ধানে পিনাজপুর পাঠাইরাছেন | গণেশদেবের মহাবিপদ, হয় 
শরণাগত বন্ধুকে মৃত্থ্যহন্তে নমপ্ণ করিতে ইয়-নর আবার যুদ্ধ 
বাধে; রাজা ছারথরে বান। সন্নাসিনীর পরামশ- যুদ্ধ বাধে 
বাধুক, আশ্রিত রক্ষা, অগ্ঠায় দমন, বাজ বন্ব। এ ধন্ম রক্ষাকরিতে 
গিয়া সর্বাস্থাস্ত হইছে হয়, দেও ভাল। 

গণেশদেবের মাতৃ-আজ্ঞা ইহার বিপরীত । তিনি বলিতে, 
ছেন,_-সাহেবুপ্দিনকে আশ্রয় প্রদান করিলে ধন্মরক্ষা হইবে না) 
ধর্শহানি হইবে । এক জীবনের জগ্ভ শত আশিত গ্রজার জীবন- 
নাশ রাজকর্তব্য নহে, এই দ9 সাহেবুদ্দিনকে কুভবের হস্টে 
সমর্পণ করিয়! দেশ রক্ষা কর। হউক । গণেশদেবের কিন্ক এ কথা 
মনে লাগিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন, “আগে হইতে লাভ 
লোকসানের পরিমাণ নিদ্ধীরণ, ফলাফল গণনা করিয়া কত্তবা 
মীমাংদা করা কি ক্ষীণদৃষ্টি মানবের পক্ষে সন্ভবে? তাহা হইলে 
স্কায়, মহত্ব, ধর্শের প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যাকারী অস্থিত্বই থাকে 
না। তাহা হইলে যেখানে দশ জনে মিলিয়া৷ এক জনের প্রতি 
অত্যাচার করিতেছে, দেখানে অন্য পাঁচ জন দর্শক নিশ্চিন্তভাবে 
ধাড়ইয়। থাকুক, কেনন! পাচ জন যদি দশ জনের সঙ্গে লড়িতে 
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যায় ত ক্ষতি তাহাদেরই নিশ্চয় । মমুষাধ। মহ্ত্থের লাভ অনেক 
সময় অনিদ্দি্, অপ্রত্যক্ষ, তাহার জগ্ত আপাত প্রতাক্ষ ক্ষতির 
বিকুদ্ধে দাড়ান তাহা হইলে অগ্ঠার কাধ্য হুয়া পড়ে। আর 
একদ্রিক দিয়া দেখিলে, এইকপ নাত লোকমানের বিচার করিস়া 
কাজ করিতে হইলে বিঢারকাধা ও একেবারে কস সব হইয়া পড়ে! 
কোন অপরাধেরই শাস্তি হয় না। কেমন করিয়া হইবে? একজন 
অপরু(ধাকে দণ্ড পিয়া মেহ সঙ্গে কত নিরপরাধ বান্িকেও দণ্ডিত 
করিতে হইতেছে কষ্ট দেএরা হইতেছে, ভাহার সংখা নিরূপণ 
কেকরে? 

মানব সর্বজ্ঞ নহে। মঙ্গণ নিয়ন পালনে মঙ্গল হইবে, ইহ! 
বিশ্বাস করিযামাত দে কাছ করিতে পাবে কিছ্ত কলতঃ সে 
নিযম পালনে মঙ্গল তইবে কি না-অদূরধশী মানবের পক্ষে তাহা 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কাজ করিতে হছলে কাডহ করা হয় লা। 
অনেক নয় বিচারে অবিচার ঘটে-মঙ্গণ নিম পালন করিছে 
গিষ্বা। অমঙ্গল উৎপন্ন হন সত্য, ভগাপি মানবের কার্ধা করিবার পথ 
তাহাই। তাহাকে নূল ধরির1 শাখার উঠিতেই হইবে) অহী 
দেখিয়1 ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিতেই হইবে; একটি কণ্টক বিদুপ্রিত 
করিতে শত শাখার উচ্ছেদ করিতে হইবে, একটি ফল বাচাইতে 
শত পত্র নষ্ট করিতে হইবে; শত প্রাণের জলাঞলিতে হ্যা 
মহত্ব রক্ষা করিতে হইবে আম পর,ক্ষু্র মহৎ নির্কিভেদে সায় 
ধর্ম, গুদার্ধয, মহন্বের সমাদর রক্ষা করিতে হইবে। অসম্পূ্ণদষ্টি 
মানবের কর্তব্যমীশ্লাংসার ইহাই একমাত্র উপায় ।” 

শক্তির অবস্থা গণেশদেবের হদয়ে কণ্টকের মত নিধিয়া 
ছিল। বদিও তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণ দার্থী নহেন--তথাপি এই 


১১৬ ফুলের মালা। 


ঘটনায় তিনি নিশ্নত মনে মনে অপরাধীর আম্মগ্লানি অনুভব 
করেন। এখন তাহার মনে হইতে লাগিল “এই ত একজন ক্ষুদ্র রম- 
ধীর সুখশান্তি ধর্মের উপর কুঠারাঘাত করিয়া, নিজের পৌরুষিক 
ধর্ম জলাঞ্জনি দিয়া লৌকিক বর্ম রক্ষা করিলাম, সমাজবিপ্লব 
রহিত করিলাম, কিন্ধ তাহার ফঙ্গ কি অপর্যাপ্ত হিত ! লোকে 
জানুক না জানুক মামি দ্াশি, এই রাছাবিপনব মেই ক্ষুদ্র এক 
ভনের প্রতি অগ্তায়ের গ্রতিফপ। সমগ্র ব্গদেশ আপনার রক্ক- 
পাতেসেই মামান্ত ন'রার কঞ্জের প্রাযশ্চিন্ত বহন করিতেছে। সে 
পাপের এখনও শেষ নাই তাই মাবার নৃতন অশান্তির সুচনা! 
নিরাশ্রয় সাহেবুদিনকে মৃত্যুহণ্ডে মদর্পণ করিলে মে পাপের 
বৃদ্ধি ছাড়া লাঘব নাই । ভগবানের ইহা পরীক্ষা! তাহাই হউক, 
আমার বার সন্তানগণের দেহোখিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু আমার 
হদয়াশ্রকূপে প্রবাহিত হহয়া আমার কার্ধোর প্রায়শ্চিত্ত সমাধা 
করুক! কিন্ত সেই নরক দৃগ্ঠের মধ্যেও কি আমার সান্বন! নাই? 
আমি সেই বীর সন্তানগণের পিতা-_যাহারা আমার জন্য, দেশের 
জনক, অসহায়ের জন্য, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে ! যাহার! 
পুণ্যকীর্ডিতে অমরত্বলাভ করিয়া--মহন্বের চিরদৃষ্ান্তস্বরূপ হইয়া 
স্বর্গের গৌরব রক্ষা করিবে ! ভগবান তাহাই হউক !-বাহিরের 
বাধ! বিস্ব েন আর তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমাকে 
হীনবল না করে।” 

সভ] বসিয়াছে। রাজধানীর মুখ্য প্রজামগুলী সভাস্থলে সম- 
বেত। সাহেবুদ্দিন সম্বন্ধে তাহাদিগের মতামর্ত জানিতে রাজ! 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সভা লোকপুর্ণ হইলে যথা- 
সময়ে রাজা! তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,--“বৎনগণ, 


ফুলের মালা: ১১৭ 


এক বিপদ হইতে উদ্ভীণ হইয়া আমরা আর এক বিপদের সু 
পান। গারম্ুদ্দিন ঠাহার সপ্ত শ্রাহার প্রাণবর করিয়াও শিশ্চি 
এঠতে পারেন নাই। অশ্মঙগবান বণিক জাঙুপৃ্ের রক্তপাঠে 
কুহলঙ্গর হইয়াছেন । এই বিপদকালে 'সামি হলি বিগন্ন বন্ধে 
(িতাগ করে তাহা হইলে আমাদের আতিথারশ্ম বন্ধাহধন্ম 
আর দধি তাহাকে আাঙম প্রবান কবি তাহা 


নী 


গগ্ঘন কর। হয় 
হলে গায়স্থন্দিনের মহিত যুদ্ধ বাবে । এই উভয় সঙ্গটস্থলে চামব] 
টি গ্রাম প্রদান কর 2 
চাপিদিক হইতে একটা কোলাহলময় সমবাকা উ্িত হইল, 
“মহারাজের যাহা বিবেচনা ভাহাই আানাদের শিরোবাধা । মহা 
রাজ, আমাদের পিহামাহা গ্রা, আামবা আপনার সগ্কান। দাস্‌। 
মাপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমরা ভাভা পাল্ণ করিয়া উপির 
মার” 
বভকগের এই ধিপুল স্বর ক্রমে নিশ্বন্ধচার নিলাইয়া পড়িলে 
মৃহন্ঠ পরে একজন ধার সুষ্পই্ট ধ্বনিতে কহিল, অহারাজ, আপনি 
নথন নিভর প্রদান করিস্বাছেন চন এ সন্ধনে জামার যাা 
বিবেচনা হইতেছে বলিব | সাহেবৃ্দিন বিপন্ন অসহায় মাপনার 
শরণাগত হইঘাছেন, তাহাকে আপনার বক্ষা করা কর্তবা সভা, 
কিন্থা আপনার সন্তানপিগের মঙ্গলের প্রতি দগ্টি গাথা আপনার 
হদপেক্ষা গুরুতর কর্তৃবা। এক্ষণে তাহাকে বাচাইছে গেলে মাপ, 
নার দন্ভানদিগকে মারিয়া তবে বাচাতে হর । বিগত শুদ্গবিদ্বোভে 
আমাদের বে ক্ষতি হইয়াছে এখনও ভাহার সম্যক পুরণ য় নাহ, 
সে শ্রান্তি এখনও একেনারে দুর ভয় নাই, এই সমন্ধ আবাল মুদ্ধ 
বাধিলে দেশের সমূহ অমঙ্গল। একজনের জন্য শত সহশ্্র সন্তানের 


১১৮ ফুলের মাল! । 


এষ্ট কষ্ট আনয়ন কর! কি আপনি যুক্তি বা স্তায়সঙ্গত বলিয়া 
বিবেচনা করেন ?” 

গ্রজাদিগের মনের গতি এই কথায় বিশেষ দিকে ফিরিল। 
তাহারা কেহ কহিল, "শুভ শুভ মহারাজ ! আপনার ভন্য আমরা 
শতবার গ্রাণ দিব, কিন্তু একজন ববনের জন্য কেন আমরা প্রাণ 
হারা 1” 

কেহ কহিল “মহারাজেষ আয় হউক! গত মুদ্ধে আমার 
চানিটি পুর মারা গিয়াছে! একট পুর মাত্র এখন আমার অন্ধের 
যষ্টি। আপনার 'গাজ্ঞ। হলে তাহাকে ও যুদ্ধে পাঠাইয়। এই বুদ্ধ 
বমমে পুবহীন হহন --কিছ্বু একগন পরের জন্য আগনি কি আপ. 
নার শত সহত্র মগ্তানের এই অকাণ মুত্তা আনয়ন করিবেন ?” 

বছ কণ্ঠ হইতে ইহার পর রব উঠিল, “সর মহারাজার জয়? 
মহারাজ, আপনার যগ্ানদিগকে আশর প্রদান করুন! একজন 
যবনের জন্য তাহাপিগকে হত্যা করিবেন না” 

তাহার! নিশ্তন্ধ হইলে রাজা পলিলেন, “বৎসথণ, শোন । সস্থা 
নের মঙ্গল পিতার সপ্াথে পালশীয়, ইহা সতা। কিন্ত সন্তানের 
শরীর রমা করিমেই তাহার গ্র্ধান মঙ্গল নাপিত হয় না, তাহাকে 
ধশ্ব পালন করিতে শিক্ষা-প্রদান পিতামাতার সর্ধ প্রধান কর্তবা, 
কেন না হাহাতেই তাহ।র প্রধান মঙ্গল । আমি যদি শরণাগত 
বন্ধুকে বিপদের ভয়ে পরিভাগ কপি, তাহ! হইলে ভোমরা বর্বর 
হইবে। তাহাতে কেবল তোমাদিগের আঠিথা ধনু নষ্ট হইবে 
এমন নছে, তাহার পৃর্বকৃত সৎবাবহারের বিশিময়ে কৃতদ্রতাচরণ 
করা হইবে। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান, দেকন্দর সাহ যখন 
আমার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া! আমাকে রাজসভায় ডাকিয়? 


ফুলের মালা ! ১১৯ 


পাঠান,আমার নিরাশঙ্কার নি“শনস্বরূপ সাহেবুদ্দিন, তখন 
আমার শিবিরে জামিন স্থব্ূপে ছিছেন। অতঃপর মেকেন্দর সাহ 
তাহার শপথ ভঙ্গ করিয়া আমাকে এবং মাজিম খাকে বন্দী কৰিলে 
আমার সৈনিক দুইজন কৌশলে পণ'য়ন পৃর্বক সেই মংবাদ 
শিবিরে আনয়ন করে। পাহেবুদ্দিন এই খবর শুনিয়া স্বেঙ্ছান্ত 
আমার উদ্ধার প্রন্বামা হই দ্রুত এঞ দাবনে ৮ খণ্টাগ্ পথ ২ 
ঘণ্টায় অতিক্রন করিয়া অবিল্ছে প্ানানে গিয়া গোপনে আমা, 
দিকে মুক্তি প্রধান করেন। সাহার বিপবকাণে বদি আমরা 
সেই সদ্যবহার ক্ুলিয়া ঠাহাকে শব্রহগ্জে সমপূন কিন তাহা 
হযলে কি আনাদের উপযুক্ত কাদ করা হয় 2-বধ্মগণ, তাহা 
হইলে তোমরা ক্ুতন্রতা পাপে পিখু হইনে। পিঠা মন্তানদিগকে 
অক্ষত রাখিতে নিজের শোণিত পিসজ্জন করিতে কুপ্ঠিত হন না। 
একা! আমার রক্তপাতে ঘদি তোনাদের সুণ শা দন্ম বঙক্ষা হইত, 
আমি অকাতরে সুখে তাহা মমপণ করিহাম!- কিদ্ত এলে তাহা 
হইবার নহে। এই ধন্মনুদ্ধ করিতে হইলে তহোমাদেরও রক্তপাত 
করিতে হয়; ইহাতে আনার জপ্য বধ্বণাপাডিত। কিন্তু এই 
দারুণ মন্তরণাসন্ত্বে৪ আমার বন্থানপিথকে আমি পন্মের জন্ত প্রাণ 
সমর্পণ করিতে উপদেশ দিতে বিরত হইতে পারিলান না। ইহা 
একজন ক্ষুদ্র বননের সন্ত প্রাণ নমপণ নহে) 'অসহাজের জন্য, 
ছর্বলের জন্য, পুর্বকৃত উপকারের জন্য, হারের জন্ত, বন্ধুত্বের 
জন্য ইহা ধর্দুদ্ধ । এ বুদ্ধে মৃত্াতে ইহলোকে কীঘ্ি, পরলোকে 
স্ব্গলাভ! যদি একপিন মরিতেই হইবে তবে এই পুণ্য সংগ্রামে 
কিসের ভয় ?” 

“আমাদের মহারাজ ধর্নরাব্র যুধিঠির 1” "আমরা যুদ্ধে 


টা কুলের হাল 


নাইব” _প্ধঙ্দুদুদ্ধে প্রাণ দিব” -ণ্জয় জয় মহারাজের জর়””_-এই- 
্বপ বাকো সভাস্থল আলোড়িত, হরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল । 
রাজা বলিলেন, “শোন, বঙসগণ, মিথ্যা অকারণে আমার 
প্রজ্গাদিগের, আমার মস্তানপিগের 'একটি চুলও আগি নই হইতে 
দিব না। প্রথমে আমি গারল্ুক্িনের নিকট সাহেবুদ্দিনের সুক্ষি 
প্রার্থনা করিব । মাহেবুদ্দিন পে গায়সুদ্দিনের ক্ষতি করিলেন নাও 
সেজন্য আমি স্বয়ং জামিন ভঈকুহ চাঠিব, এবং ভাহার বদলে 
সাহেবুদ্দিনকে কোন দূরদেশে উচ্চপপাভিষিন্ত করিয়া পাঠান 
হউক--এইবপ প্রস্তাব করিব £ যদি এ প্রস্তাবে সুলতান সন্মহ 
না হন, তাহা হইলেই আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, নচেহ নহে?” 
প্রশ্ন হইল “কিন্তু সাহেবুদ্দিন যদি তাহার শপথ ভঙ্গ করেন ? 
মুক্তি পাইলে যদি রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন? তাহা হইলে ?? 
রাজা! বলিলেন, “সাহেবুর্দিন অত্যান্ত সংন্বভাব, ধর্মভীরু! 
আমার এই ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি কখনই ঠাহার শপথ ভঙ্গ 
করিয়া আমাকে অপমানিত করিবেন না। অন্ততঃ গায়সুদ্দিনের 
মৃত্যু পর্ধান্ত তিনি বিদ্রোহী হইবেন ন1। তাহার পর তিনি রাজত 
চাহেন--আমি পর্যান্ত তাহার জন্ত যুদ্ধ করিব।” 
প্রজারা ইহাতে মন্ধষ্ট হইয়া রাজার অভিমতে তাহাদের সম্মতি 
জ্ঞাপন করিল। রাজ্জা সেই দিনই অপরাহ্থে কৃতবকে তাহার 
মনৌভাব স্পষ্ট করিয়! বলিলেন। কুহব তাহার সাহসে, স্পদ্ধীয় 
বিষম কুদ্ধ হইয়া প্রত্যুন্তরে তাহার মুগ্ডপাত.সম্থ্ন ভানাইয়। দিল। 
রাজ। বলিলেন, “তবে তাহাই হউক, আমার মুণ্ডপাত করিয্বা 
সাহেবুদ্ধিনকে লইতে পারেন লউন, নহিলে তাহাকে পাইবেন না” 


সপ 


ফুলের মালা। র ১২১ 


ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ | 


৮ সিপিটি টি উর... 


গণেশদেবের স্থির বিশ্বাস সাহেবুদ্দিনকে আশ্রয় দান করিনা তিনি 
গ্তার়কাধ্য করিয্লাছেন | সুতরাং এজন্ যুদ্ধ করিতে তাহার ছঃখ 
নাই, অনুতাপ নাই। কিরূপে এই গ্তারধুদ্ধে তিনি জগলাত করি- 
বেন, এই অশান্তিময় অত্যাচার দমন করিয়া আবার শাস্তি, স্ঠায 
ফিরাইর] 'ানিবেন, ইহাই কেবল তাহার চিন্তার একমাত্র বিষম 
হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 

সমস্ত দিনের সভাকার্ধা, বাদান্ুবাদ, অবশেষে অনিধাধ্য যুদ্ধ 
সঙ্কপ্পের পর ভিনি বখন রাত্রিকালে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন, 
হখনও তাহার এইবপ চিস্তাবেগে মস্তক আলোড়িত হইতেছিল। 

রাজাকে দেখিয়া নিকূপমা বপিপ১মা বড় রেগেছেন, 
সাহেবুদ্ধিনকে তুমি আশ্রয় দাও ভার এরূপ ইচ্ছা নগ্ন” 

রাজ! বলিলেন,_“তোমার কি মনে হয়--তাকে আশ্রয় দিক্বে 
আমি কি অন্যায় করেছি ?” 

নিরুপম! ধলিল,--“অন্যার করেছ ! তোমাদের মন্ত লোকেও 
যদি অসহায়ের সহায়তা না করে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় না দেয়, 
তাহলে সংসারে দুর্বল আত্ুরের দশ! কি হবে? তুমি তোমার 
উপযুক্ত কাজই করেছ ।” 

রাজা স্বহস্তস্থিত রাণীর হস্ত অধরে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, - 

. পইহাই স্ত্রীলোকের কথা 1” নিক্ধপমার এই অঙ্থমোদম বাফো 

রাজাকে আহুলাদিত হইতে দেখিয়া সে আনন্রপূর্ণ হইয়া! উঠিল, 


৯১ 


১২২ ফুলের মালা। 


এবং সেই আনন্দ গোপন করিতে গিয়। সহসা বলিল-_“একটা 
নতুন খবর গুনেছ? শক্তিকে অবশ্ত মনে আছে? সে গায় 
স্ঙ্দিনের বেগম হয়েছে ।” 

রাজ] বলিলেন, “নতি ?”৮ 

রাণী। তুমি জান না? কুক্টবের শিবির থেকে এ কথা রাষ্্ 
হয়েছে,-.তা ত মিথ্যা হতে পানে না। ছি। ধনের লোতে যবনী। 
হল! যাগো! 

শক্কির প্রতি এই ত্বণাস্থচিন্ত বাক্যে রাজার হৃদয় ব্যাথত 
হইল। ইহা বৃথা অপবাদ - শক্তি যথার্থপক্ষে হীন রমণী নহে; 
তাহার এ ছুর্দশা কেবল তাহাকে ভালবাসিয়া) তিনিই তাহার এই 
হেয় জীবন গ্রহণের কারণ। রাঁজ। বলিলেন, “কিসের জন্যে সে 
যবনী হয়েছে তুমি কি করে জানলে ? আর মুনলমান হলেই কি 
মানুষ হেয় হয়! হিন্দু-মুসলমান সকলেই ত এক বিধাতৃপুরুষের 
সন্তান, - তুমি কেন মনে করছ তুমি শ্রেষ্ঠ "আর তারা নিক্ুষ্ট ?'? 

রাণী। কে জানে! আমার মুসলমানকে বড় স্বণা করে। 
স্বর্গ আমার হাতে দিলেও আমি মুসলমান ধর্ম নিইনে। 

রাজা। অন্তায় ঘ্বণা! তাহলে যবনের! হিন্দুদের ত্ব্ণা করলে 
কেন তোমরা তাদের দোষ দাও? হিন্দুঞজাতির যথার্থ গৌরব 
তাদের উদারতায়, যদি হিন্দু বলে গর্ব থাকে ত অন্ত কাকেও ঘ্বণা 
করে না।- সকলকেই আত্মবৎ মানত ক'রো। 

রাজার কথা সত্য বুঝিয়া নিরূপম! লঞ্জিত হইল, অপ্রতিভ 
হ্ইন্বা বপিল, "তা! যাই হ'ক শক্তি যদি আসে আমি কিন্তু তার 
সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারব না 1” 

রাজ বলিলেন, “সে হল বঙ্গেশ্বরী, আর তুমি হলে সামান্ত 


ফুলের মালা । ১২৩ 


দিনাজপুরের রাণী - তার অধীন সামস্ত্পত্রী, সে যদি তোমার সঙ্গে 
সমানভাবে মেশে তবে সেতো ভোমারি গৌরবের কথ!” 

নিন্গপমার বড় ছুঃখ হইল, শক্তির প্রতি রাজার সেই সম্মান 
ভাবেসে আপনাতে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়! পড়িল! তাহার 
সেই পুরাতন কথা আবার মনে পড়িল। ভাই ত1 নিরূপমা 
কি শকির সমযোগা ! রাজ। শক্তির গলার ফুলের মালা পরাইয়া- 
ছিলেন, তাহাকে ত পরান নাই?” জদয়ে আঘাত অন্ভুভব কৰিযা 
নিন্ূপমা অভিমান ভরে মুখে কেপলমাত্র বলিল “তাই ত 1? 

এমন মর দ্বারে সহসা করাখাত পড়িল। রাজ্জা চমকিয়। 
পিন্ভাসা করিলেন “কে ও ?” 

রঙ্গিণী উত্তর করিল, “ভগবতী সন্নযাপিনী দাক্ষাৎ করিতে 
আদিবাছেন।+ 

রাক্জা সচকিহে উঠিনা দ্বার খুণিয়া দিলেন। সন্নযামিনী ঝলি- 
লেন, “তোমার মাতা কুতবকে সাহেবুদ্দিনের গৃহের সন্ধান দিয়া- 
ছেন, সাহেবুদ্দিন বোর ভয় 'এতক্ষণে বন্দী হইপেন - এখনি যদি 
কোন উপায় করিতে পার হত দেখ ।? 

রাঙ্গা ব্যগ্রভাবে বলিলেন,আপনি মহরকোতোক়ালকে বলুন-- 

সৈম্ত লইয়। শীন্র আমার সাহাধোে আসে, আমি ততক্ষণ প্রাসা, 
দের প্রহ্রীমৈনিক যাহাদের পাই লইয়। অগ্রমর হইতেছি 1” 

রাজ] দ্রুতপদে চলিলেন । দ্বারদেশে যে সকল গ্রহ্রাদিগকে 
দেখিতে পাউলেন তাহানিগকেই সঙ্গে লইয়া চলিলেন। শাহানা 
কুতব-লেনার গতিরোধ কির! দাড়াইতে পারলে তখন অন্ত 
সৈনিকের! আপিফা যোগ দিতে পারিবে। ভ্াঙোতেজিত, প্রাণ 
ভয়শূন্ত রাজ! অসম সাহসে ভর করিয়। কতিপয় মাত্র সৈন্য সঙ্গে 


১২৪ ফুলের মালা! 


লইয়া বহুমংখাযক সৈন্তমগুলীর মধো আদি! পড়িলেন। কিন্ত 
ইহাতে সাহেববুদ্দিন উদ্ধার পাইলেন না) কেবল সেই অন্ধকার 
রজনীতে কুতবের সৈন্ব্যহের মধ্যে 'অভিমন্থার ন্যায় গণেশদেবকে 
তৎক্ষণাৎ রন্দী হইতে হইল। 


পিপিপি 


রা 


সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ । 


শিপ তত সত 5১ ৯০৭ 


পাওয়ার রাজপ্রাসাদ শন্কিময়ীর আবাস নছে। তিনি নদীতীরস্থ 
এক উদ্ভান ভবনে স্বতম্ব থাকেন। অন্য বেগমদিগের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিয়াছে, ফুলের 
তারক! ফুটিয়াছে, পন্মপত্র-শোভিত সুদীর্ঘ বিল কানন বিসপিভ 
করিয়া! চলিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান রাজার এই 
প্রমোদ নিকে নে যথেষ্ট হিন্দুকচি হিন্দুভাবও বিদ্যমান । উদ্যানের 
স্থানে স্থানে অধিকাংশ হিন্দু দেবদেণীর প্রস্তর মুস্তি বিরাজমান! 
কোথায় জুসজ্জিতা রাধিকা, কোগায় মুরলীধারী কৃষ্ণ, কোথাও 
বীণাপাণি সরশ্বতী, কোথাও পদ্মাসনা লক্ষী, কোথা ও বহলপরি- 
ধানা মৃগসান্গিধ্যা মৃতৎপাত্রহস্তা শকুস্তলা, কোথাও বা কত্বাধলী 
উদ্নয়খ রাজাকে দেখিয়া লক্জাবনতমুখে ঠাড়াইপা আছে। 

রজত সন্ধ্যা। উদ্যান প্রান্তে পূর্ণভাগা জ্যোংস্গাপ্রাবিত হইয়া 
আনন্দসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। ফোস্নারার ঝর ঝর 
তান এবং বাযুহিষ্নো!লিত বৃক্ষাবলীর মৃছুরব নদীর সেই মৃদ্ধমধু 


ফুলের মালা: ১২৫ 
কল্লোলে মিশিয়! সন্ধ্যা-কানন সুমধুর সঙ্গীতময় করিয়া ভুলিয়া- 
ছিল। কাননের সেই মধুর গীঁতোচ্ছাস সহসা যেন স্তন্ধ কিয়! 
শক্তি উগ্র কঠোর স্বরে কহিলেন, 

“এ কি শুনিচেছি । বালক দাহেবুফিনকে ফাসি দিবার ভস্ 
নাকি তাহাকে ধরিতে লোক গিয়াছে ? ছি ছি-- এমন নিষ্ঠরকে 
আমি বিবাহ করিয়াছিলাম !” টা 

গায়নুদ্দিন এই কাননে আসিয়া কদাচ তৎক্ষণাৎ শক্তির দেখা 
পান। কোনবিন বাবার বার ডাকিতে ডাকিতে শক্ষি এ উদ্ভানে 
আগমন করেন- কোনদিন বা হাহাছেও ভাঙার অবসর হম না - 
ভিনি কন্যপকে লইনা এমনি বান থাকেন । আজ সুলতান ঠাহাকে 
এখানে দেখিয়া আশ্চর্যা হইলেন । কিন্ব তাহার কথা শুনি 
বুঝিলেন, মহি্ী প্রেমালাপের উদ্দেশ্তে ঠাহার অপেক্ষা করিতে: 
ছেন না। 

হিনি শক্তির নিকট মন্্রাসনে বমিশা ্টাহার কথার উদ্ভুবে 
কহিলেন,“তোমা হইতে ও নিঠুর । প্রিয়ে, জদয় মন প্রাণ যথাসর্বানগ 
তোমার চরণে উত্নগ্গ করিয়া? তোমাৰ মন পাইলাম না। আমি 
আমার শক্রর প্রাণস'হার করিয়াছি বলিয়া নিটর বলিতেছ-- 
কিন্ু”- 

গান্বস্ুক্দিনের নিকট হইতে আঅভাচার শক্কিময়ী সহিতে 
পারেন, কিন্ধীহার প্রেমালাপ তাহার পক্ষে অসহা। শক্তি ন্দামীৰ 
প্রেমসম্ভাষণ কঠোর ভতলায় নীরব করিতে প্রয়াস পাইয়! বলি- 
লেন, “ইহা নিুরভা নহে! হইতে পারে তোমাদের যবন ভাষা 
ইহাই বীরত্ব । সাত ভাইকে মারিয়। আশ মিটিল না; আবার 
বালকের রক্তপাত ! সব সহে-_পুরুষের কা পুরুষত্ব সছে না।” 


১২৬ ফুলের মালা । 


স্থলতান বলিলেন,”“তোমাদের হিন্লুবীরেরা কেহই তোমার 
মত রন্ত্রের মর্য্যাদা বুঝিল না! কাপুরুষত্ধ বদি তোমাকে লাভ 
করিতে পারে ত তাহাই আমি পৌরষ মনে করি।” 

শক্তিকে মাঝে মাঝে এইরূপে আহত কবিতে সুলতানের 
লাগেভাল। তাহার গর্বিত উপেক্ষাময় ভাবের ইহাই একমাত্র 
প্রতিশোধ ৪ 

ক্রোধে শক্তির গৌরমৃষ্ঠি আরক্ষিম হইয়। উঠিল। সেই পুরাতন 
অপমানের সহিত নূতন অপমাষ মিশ্রিত হইয়া তাহার সর্ববাঙগ 
আলাইয়! তূপিল। শক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; 
কেবল ক্রুদ্ধ নিরুপায় জনের মগ্খোখিহ ভীষণ অভিশাপ গণেশ, 
দেবেন প্রতি নীরবে বর্ধিত হইতে লাগিল । গণেশদেবই তাহার 
এই অবস্থা করিয়াছেন! 

সম্মুখে ফোয়ারার জলরাশি রজতে!চ্ছাসে ছুটিয়া ছুটিয়া নীচে 
নামিতেছে) নির্ঝর হদে তারা ফুটিমাছে, চাদ ভাসিতেছে, শক্কিমরী 
ওষ্ঠাধর দৃঢ়-নংযুক্ত করিয়া ক্রকুঞ্ষিত আর্ক নেত্রে সেই দিকে 
চাহিয়া হস্তসন্নিহিত বৃক্ষের ফুলদল ছিন্ন করিতে লাগিলেন । স্ুল- 
তান শক্তির সেই চন্ত্রদীপ্ু ক্রোধোজ্জন মুখকাস্তির দিকে চাহিয়! 
চাহিয়। বলিলেন, পরিয়ে, এই ঘৌন্দর্ষো পড়িয়া মরিতেছি তবু 
দুরে যাইতে পারি না, হাজার তাড়াইলে ৪” । খলিয়া! মোহাগ ভরে 
শক্তির মুখচুম্বন করিলেন । শক্তির পাচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, 
কিন্ত স্বামীর লোহাগ আদরে এখনও সে আপনাকে অভান্ত করিতে 
পারে নাই - ইহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই সে যেন ভাল 
থাকে। তাহার পর এখনকার এই যনের অবস্থায় ইহা তাহার 
বিষতুল্য বোধ হুইল, সে শিহুরিয়া মনে মনে গর্জন করিয়] মনে 


ফুলের মালা । ১৯৭ 


মনে বলিল,--“গণেশদেব, তুমি--তুমিই মামার এই অবস্থা করি- 
মাছ ইহার প্রতিশোধের জন্তই কেবল আমার এ জীবন বহুনীয়।” 

এই সময় একজন দাসী একটি রোরুগ্তমান শিশুকে ক্রোড়ে 
করিস আনিয়া বলিল, “বেগমলাহেব, সাহাঞ্স!দিকে কিছুতেই 
ঘরে বাধিতে পারিলাম না-তাই ল্ইঙা অপিথঃছি |" 

বালিকা দাসীর ক্রোড় হইতে নামিয়া কাদিতে কার়িতে মাতার 
নিকট আসিয়া বলিল, “আনি যাবনা- আছ তোমার কাছে 
থাকব 1” 

শক্তি দাগীকে মাইতে অনঙ্ঞা প্রদান করির! কণ্ঠকে ক্রোড়ে 

উঠাইয়া মুখচুম্বন করিলেন । সে তাহার কোল হইতে মামিয়া 
বলিল, -ঙুমি ই, । কেন পালিয়ে এপে আমি বাবার কাছে 
যাব।” 

বালিক1 স্থলহানের কোলে বশিয়া ঠাহার গলা জড়াইয়া 
ধরিল। 

কোমল মাহন্সেহে শভির কঠোর ভাব জব হইয়া গেল, তাহার 
উগ্রতা করুণ নৈরাশ্ে পরিণত হইল। নে দেখিল যে, দে তাহার 
কেহ নহে নেই তাহার সন্দাপেক্ষা আপনার, সে শাহার স্বামী, 
মে তাহার কন্টার পিতা। শিদ্দেকে শি তাহা হইতে বিক্ছিন্ 
করিতে পারে, কিন্তু এই আম্মীদ্তা সম্পককে বিচ্ছিন্ন করিতে 
তাহার সাধা নাই। কি বিষম ভাগ্য লহন্। সে সংসারে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে! 

গায়স্থদ্দিন পার্থর ফুলনুক্ষ হইতে ফুল ভুলিয়া কন্তার হানে 
দিতেছিলেন, সে পিতার সহিত আধো-বাধো করিরা কথা কহিতে 
কহিতে হাসিয়া হালিয়া তাহ ছাড়িয়া ছুঁড়িয়া ফোয়ারা-হদে 


১২৮ ফুলের মালা । 


০০, ৩ ৯ উল ি এল ই২৯২ ২ ০২৩ শীত শত পাতি তত শত 


ফেলিতেছিল। কুলগুণি টাদের কিরণে নাচিয়। নাচিয়া উঠিতে- 
ছিল, আর তাহার মুখটিতে হানিধরিতেছিল না। কচি কিশলয়ের 
মত অদরওষ্ট পানি হাসিতে ক্লান্ত হইখা, প্রন্ষ,টিত পুষ্পের মত 
মুপখানি অপনূপ লাবণামগ হ্ইর! উঠিতেছিল। শক্তি ঈর্ষাপৃণণল্লেহে 
সাহার দিকে চাহিয়া জয়ে নৈক্নাগ্তের জালা অন্তভব কৰিতে- 
ছিলেন। ল্লুণচান কন্যার নুখচুষ্বন করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, পপ্রিয়তমে, আমি কি নিজের মুখের জন্যই শক্র দমন 
করি? মনে কর দেখি, আমি কৃত রাজ্য শকুহস্তে তখন এই 
কুন্মকলিকার কি হইবে ।” 

শক্তি বলিল, "মনে কর দেখি এই দু বদি এখানে বজ্রপাত 
হয় তাহা হইলে কি হইবে । 'একজন সহায় বালকের রক্তপাত 
না কগিলে কি তোমার পাঞ্জা থাকিবে না? 

গায় । অসহায়তাই তাহার সঠামন। বালকের পক্ষ লইগ্না কত 
লোক বিদ্রোহী হইবে; রাজ্যে অশান্তির মাহা থাকিবে না। 

শক্তি । তাই বলিয়া আগে থাকিতে নিদ্দোধীকে বধ করিতে 
হইবে! ইহাই রাজকণ্বা, রাজার মত বিচার বটে। যদি বিদ্বোহ 
দমন করিতে চাও, যদি রাজা নিভয়ে রক্ষা করিতে চাও, তবে 
দোষীর দগডবিধান কর। সাহ্বুক্ধিনের কোন দোষ নাই; বালক 
প্রাণভয়ে আত্মগোপন করিয়াছে ; তাহাতে তাহার দোষ নাই। 
কিন্তু যে তোমার আজ্ঞা তাচ্ছিল্য করিয়। তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, 
ভাহার কি করিলে? দগুনীয় যদি কেহ থাকে তবে সে-ই, সাহ্থে, 
বুদ্দিন নহে।” 

স্থলতান আশ্চধ্য হইলেন। শক্তি গণেশদেবকে যে ভাল- 
বাসিত তাহা তিনি জানিতেন, সে ভালবাসা যে তাহার হৃদয় 


কুলে মাল।। ১২৯ 


ছইতে একেবারে মুছে নাই ইহাই তাহার বিশ্বাস। আৃতগাং 
তাহার মে এ কথা শুনিয়া! আশ্চধা হইলেন। স্ত্রীলোকের তাল 
বাসা. এবং প্রতিশোধ-ম্পৃহার বাধধানটুকু কোথায় বুস্ধিয়া উঠিতে 
পারি; নএ। কিন্তু মনে মনে সন্থষ্ট হইয়া বপিপেন, "গণেশ 
দেব বন্দী।, 

“বন্দী 2 

ষ্য।” 

বালিকা ইহা শুপিগা। বলিল, “গণেশ !- দে আমি ভেঙ্ছে 
ফেলেছি । আমাকে স্থন্দহলান দিয়েছিল - বিশ) 1? 

নুন্দরলাল এই উদ্যানের মালী। 


অক্টাবিংশ পরিচ্ছেদ । 


তি, পট প৯ তত 


কুতবের বুদ্ধিতে নাহেবুদ্দিনের প্রাণদ ওই যুক্ছিসি্ধ, শক্র জড় 
রাখা কিছু নয়। বাদসাহের শ্ুভাকাক্ষা করিয়া কুতব তাহাকে 
এই পরামশ দিতেছে। সভাসদগণ কেহই এ কথা জানে না, বালক 
সাহেবুদ্দিনের জন্য কাতর হইরা তাহারা কুভবকেই ধরিয়া পড়ি 
যাছে যে হিনি জুলতানকে বলিরা রাজপুত্র প্রাণ রক্ষা করুন। 
মভানদপগণের পিশান বাদসাছ ফদি কাহারও কথা রাখেন তিনে 
কুহবের কার্টে রাখিবেন _ অবশ্য নৃন রাণীর কথা ছাড়া। 
পাঠকও জানেন তাহাদের এই বিশ্বাস নিতাস্থ অমূলক লছে। 


১০০ কুলের মালা। 

কুহব মভাসদগণের কথা৷ শোনে--শুনিয। অর্থপূর্ণ তঙ্গীতে 
মাথা নাড়িয়া বলে, “আগের দিন কি মাছে যে কুতবের কথা 
আর সুলতানের কাঙ্জ একই হইবে! এইত দেখিলে সপ্র রাজ- 
পুত্রের প্রাণবধ হইল, কুতব কি ক্কাহ! নিবারণ করিঠেত পারিল ?” 

'আব্দিম খা লোকটা সরপ-্জদয়, মুক্তক, অন্য।য়মসহিফুঃ, 
অযথা! অত্যাচারের বিরোধী । ইহার উপর আবার সে সাহেবু- 
দ্দিনের নিকট আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য খণী, কৃতজ্ঞতাপাশে বদ, 
স্থতরাং এরূপ কথায় তাহার জ্লেশোধের আর লীনা পাকে না, সে 
ক্রোধোত্তেজিত ভীষণ হইয়া বলে, “সুলহান মেকন্দর সাহের 
বিদ্রোহী হইয়া আমরা যে গার়নুদ্দিনকে সিংহাসনে বসাইলাম, 
সেকি কেবল আবার যথেচ্ছাচার সন্ত করিবার জন্য? যদি 
মাহেবুদ্দিনকে বাদমাহ ঘুক্তি প্রদান ন। করেন ভবে আবার যুদ্ধ 
বাধিবে। আর'কেহ অস্ত্র না ধরে কুমারের জন্য এই হাত অস্ত 
ধরিবে।” 

এই কথায় কুতব নৈরাশ্টের বরে বলিয়া! ওঠে, “তাহাতে 
রাজপুত্র নাঁচিবেন না, মরিবে কেখল তুমি। রাজার রাজা আর 
নাই, এ সমৃতানীর রাক্জা।” 

অন্যের কুতবের কথার সতাতা হদয়ঙ্গম করিব রাজপুত্রের 
ভাগ্য পারণাম কল্পনা করিয়! শিহরিয়া! উঠে, এবং অন্য কোন 
কথা না বলিয়া সমস্বরে কুতবের শেষ বাকোর প্রতিধ্বনি তুলিরা 
গার়স্থদ্ধিনের অন্যার়াচরণের জন্য নূতন রাণীকে অভিসম্পাতিত 
করে। শক্তির বিবাহের পর হইতে, সয়তানী বেগম, রাক্ষস 
রাণী, বাখিনী মহিষী প্রত্ৃতি তাহার এমনতর অ[নক নৃতন নাম- 
করণ হইয়াছে । বলা বাছল্য কুতবই তাহার এই সকল স্থনাম 
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রটনার মূল। প্রথমতঃ, যা শক্র পরে পরে--কুতবের মন্ত্রণায় 
যে কল মন্দ কাজ হয় সেতাহা রাণীর ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে 
নিষ্ষলঙ্ক থাকিতে চাহে। দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানভঃ, রাণীর নিন্দা 
রটনা'করিয়। সে স্থুখ অন্গুভব করে। সে ভাবে রাণী তাহার 
প্রতিদন্থা, তাই সে তাহাকে বিষ নয়নে দেখে । কুতবের বিশ্বাস-- 
শক্ষি আপিবার পূর্বে সে যেমন রাজার সর্ধেসব্বা ছিল এখন 
আর সে তাহা নাই, তাহার আসনে এখন শক্তি গ্রতিষ্টিত, সে 
ষ্ঠাহার নীচে গড়িয়াছে। শক্তির সহিত রাজার বিবাহ ঘটাইয়া 
সে নিগ্ছের পায়ে নিজেই কুঠার মারিয়াছে। কু হবের এক্ধপ ঈর্ষা 
যে বাস্তবিক কোন সঙ্গত কারণ আছে, তাহা বণিও নছে। 
পূর্বের ন্যায় এনও কুতব সুলভানের দক্ষিণ হস্ত, বন্ততঃ তিনি 
কৃতবের দ্বারাই চালিত। তাহার প্রধান কারণ, রাজাকে বশ 
করিতে রাণীর কোন চেষ্টাই নাই। রাগী দৈবাৎ রাজার কাঁধ্যা- 
কাধের দিঁকে চাহিয়া দেখেন, দৈবাহ ঠাহাকে কোন অনুরোধ 
সউপরোধ করেন। কিন্তু হইলে কি হস্স, পাঞ্গা যদি কোন সামান্ত 
বিষয়ে কুতবের কণা অগান্ত করেন তবে কুতব রাধাকে তাহার 
মূলে বুঝিয়৷ তাহার প্রতি আন্তরিক চটে। সম্প্রতি উপঘুর্ণপরি 
এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটিঘাছে যাহাতে তাহার এই ঈর্ষা ন€! 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পরের কয়েকজন গরীব গ্রজ! 
খান্গনা দিতে না পারার কুতবের আদ্ঞার় তাহাদিগকে রাভ- 
বাটির নিকটস্থ এক গাছে বাধিয়! বেত্রাঘাত করা হইতেছিল। 
রাজকুমারী গুলবাহার বহির্বাটীর বারেন্দা হইতে তাহা দেখিয়া 
কাদিতে কাদিতে মাতার নিকট গিল্লা সেই কথা বলে। শক্তি 
ইছাতে রাজাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রাজ 
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সরকারে চাকরী প্রদ্দান করান। তাহাদের মধ্যেই একজন অন্তঃ- 
পুরের বাগানের নূতন মালী সুন্দরলাল। কুতবের ইহাতে ক্ষোভের 
মীমা নাই। কিন্ধ পরিপন্বৃদ্ধি স্তর সভাসদ হইলে যেরূপ 
হইয়া থাকে, কুতব নিজের যঙ্গার্থ মনোভাব গোপন করিয়া 
বাজ্জার নিকট রাণীর করুণার প্র্প*সাই করিল, 'আর সভাসদ ৪ 
সেই গরীব প্রন্ধাদিগকে কৌশলে জানাইয়া দিল যে কুস্তবের 
অন্গ্রহেই কেবল দেচারাগণের ছ্ানাহতি ঘটিল, নহিলে রাঙ্গসী 
রাবীর কৃপায় "তাহাদের হাড় মাং একত্রে থাকিত না। 

ফুতব দেখিল রাজকুমারী কাহিরে আদিলে অনেক বিপদ । 
এই ভয়ে তাহাকে সর্বদা মহা শঙ্কিত থাকিতে হয় । রাজার 
সহিত হয়ত সে গোপনীয় কথা কহিত্েছে এমন সময় রাজকুমারী 
াসিয়া উপস্থিত হইয়া কোন কথা কথন শুনিয়া গিয়া রাণীর 
মিকট বলিয়া হলস্থুল বাধাইবে তাহার ঠিক কি। এই আশঙ্কার 
সে একদিন রাজাকে বলিল,"সাভাজ্াদী এখন বড় হইন্েছেন এখন 
তাহাকে অন্তঃপুরবদ্ধা করাই ভাল; নহিলে রান্জ কাগদ! বজান্ন 
থাকে না।” রাজ কৃতবের সহিত এক মত হইলেন, অথচ 
কাধ্যত্তঃ সাহাজাদীর বাহিরে আসা বন্ধ হইল না। কুতব বুঝিল 
কাহার হাতে কলকাটি । কুতব মনে মনে চটিল ; তবেকি করিবে 
নীরবে তাহা সহিয়! গেল। কিন্ত সহিবার ও ত একটা সীম! আছে । 
কুতব খন দেখিল রাজনৈতিক বিষয়েও রাণী ইচ্ছা করিলে 
রান্কাকে চাপিত করিতে পারেন, সেখানেও কুতব কেহ নহে; 
তখন সে ইহার গ্রাতিকারে ক্ৃতসঙ্ক হইল। পূর্বেই বনিয্নানধি 
কুতবের পরামর্শে সাহেবুদ্দিনের প্রাণদও্ড হওয়াই কর্তবা, রাজাও 
দ্াহাতে রাজি) কোন দিন ফাঁশি হইবে তাহাই স্থির ফরির়! 


ফুলের মালা। ১৩৩ 
কেবল হুকুম দেওয়া মাজত বাকী। ইহার মধ্যে রাজ! কুতৰকে 
ডাকিক্সা একদিন বপিলেন, “কুতব, তাহাতে আর কাছ নাই-_ 
সাহেবুদ্দিনফে মাপ করা যাউক”। 

কুতব আম্মসংবরণে অক্ষম হইয়া বলিল,“ইহ! আপনার বুদ্ধি 
না! অপর কাহারে]? সাহেবুদ্ধিন আপনার জোষ্ঠের পুত্র, প্রকৃত 
রাজ্যাধিকারী--এ কথ! মনে রাখিবেন।” গারনুদ্ধিন বুলিলেন, 
“রাঙ্্য আমার, ধন আমার, সৈন্য আমার, সে এক! বিপক্ষ হইন্া 
আমার কি করিবে? সে বিদ্রোহী হইলে আমার ক্ষতি নাই-ক্ষতি 
তাহারি 1” 

কুতব বলিল, “আর গণেশদেব-_-ভিনিও কি মাপ পাইবেন?” 

রাজ! বলিলেন, “যদি শপথ করেন যে জীবনে কখনো কোন 
অবস্থায় আমার বিপক্ষ না হইয়া পক্ষ থাকিবেন, তাহা হইলে 
তাহাকেও মুক্কি প্রদান করিব। গণেশদেব একবার কথা ছিলে 
যে তাহা ভঙ্গ করিবেন না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 

, কুতব। যদি কথা নঃ দেন? 

রাজা। তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইবে । গণেশদেবের সহায়তার 
উপরেই সাহেবুদ্ধিনের নির্ভর। শপথে হউক, মৃত্যুতে হউক, 
গণেশদেব নিরস্ত হইলে সাহেবুদ্ধিনকে আর কোনও ভয় নাই। 
তাহাকে অনায়াসে তখন মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে । বিশেহ 
দেই হতাকাণ্ডে আমার যেন্ধপ অপহশ হইপ্াছে সাহেবুঙ্গিনকে 
ঘুক্কি দিলে সে কলঙ্ক ও অনেক পরিমাণে ক্ষালিত ছইবে। 

কৃতব বুঝিল জুলভান মন্দ কথা বলিতেছেন না। অন্য সময় 
হইলে সে রাজধুদ্ধিকে তারিফ করিয়। তাহার সহিত একমত হইত । 
কিন্তু ইহ! রাণীর পর়ামশ ব্যানে ক্ষু হুই্া বলিল, “বালক বড় 
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তইলে ঢের গণেশদেব তাহার পক্ষ হইবে । তবে আপনার মঙ্গল 
আপনি ভাল বোঝেন, আমাদের অধিক কথা কহ! নিষ্পয়োজন।” 

কৃতবের মনে এতদিন ঈর্ষার যে অগ্নি ধৃমায়িত হইতেছিল এই 
ঘটনার পর হইতে তাহা বিষম গ্রজলিত হইয়া উঠিল। রাণীর 
নিন্দা রটনা করিয়াই আর সে তৃপ্ত থাকিতে পারিল না) তাহার 
প্রভাব খর্ব করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য বাগ্র হইয়া উঠিল। 
ভাগাও অতি শীপ্ঘ তাহার: এই: মনস্কামনা পূ করিবার অবসর 
ঘটাইয়া দিল। | 

মেক্ষপীর থে তাহার কাবা আগতেই কেবল একটি মার আয়া 
গোর স্থষ্টি করিয়া গিষাছেন এমন নহে, সত্য জগতে এমন 
অনেক আপ্নাগে! আছে । কুতবের আস্তরিক ভাঁব রাণী কিছুই 
জানেন না বরং তীহার ধারণা বিপরীতই । তিনি জানেন কুতব 
তাহার পরম বন্ধু। তিনি কুতবের সাহায্যেই মন্লাসিনী সাজে 
অন্তঃপুর ছাড়িয়া গণেশদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। কুতব যে তখন তাহার সহায়তা করে তাহার প্রধান 
কারণ, তাহার ইচ্ছা! ছিল শক্তি আর না ফেরেন । দ্বিতীয়তঃ, যদি 
বা ফেরেন তাহা হইলেও এই উপকারে একদিকে রাণী হাতে 
বলছিলেন, অন্য দিকে আবশ্ঠক হইলে ইহা! ব্াক্ত করিয়া রাণীর 
সর্ধনাশ সাধনের উপায় ও রহিল । এখন সে ভাবিতে ল।গিল, আপ- 
নার দোষ টুকু ঢাকিয়া কিরূপ কৌশলে রাজাকে সেই কথা জানা- 
ইয়া রাণীকে অপদস্থ করে । কিন্তু মহস! ভাগাবলে আপনা হইতে 
আর এক নূতন উপায় আদিয়৷ জুটিল, আর তাহার সে পুরাতন 
ঘটনা! অবলস্বন করিতে হইল না। রাণী কুতবকে ডাকিয়া বলিলেন, 
কারাগারে গণেশদেবের সহিত একবার দেখা করিতে চাছেন। 
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এইখানে বল। উচিত কুতব সেই শ্রেণীর লোকযাহাদের রাজ- 
অন্তঃপুরে গমনাগমনের বাধা নাই। রাণীর কথা শুনিয়। কুতব 
স্টাহাকে জানাইল,_“মবশ্তই কুতব সে স্থযোগ ঘটাইবে। বাণীর 
ইচ্ছা পর্ণ করিতে সে জীবন দিতে পারে, আর ইহা ত অতি সামানত 
কথা!” 


উনভ্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


শিপিাটিকি পপ 


শক্তির আল সন্ধ্যাদিনী সাজ নহে, রাজরাজেশ্বরীবেশ। বিবাহের 
পর পাঠক তাহাকে ক্ষণকাঁলের জগ্ত যেরূপ মণিময় সক্জায় 
সজ্জিত দেখিরাছিলেন, আজ সেই সাজে সে গণেশদেবকে দেখা 
দিতে আমিয়াছে। আজ সে বালাসথা প্রিক্ষতম রাজকুমারকে 
দেখিতে মাসে নাই ; চিরশক্র বিরাগভাঙ্গন, ঘ্বণার পাত্র গণেশ 
দেবকে স্বপ্রভাব বেখাইতে আেগাছে ! তিনি শক্তিকে প্রত্যা- 
খাত করিয়া যে ভালই করিরাছেন, সেই জন্তই যে আজ সে 
সামান্য সানস্থরাণীর পরিবন্তে রাজরাজেখগা সুলতানা,-এক দিন 
যে ডাহার অনুগ্রহের ভিখারিণা দীনহীন নারী ছিপ, ভাগ্যক্তমে 
সেই যে আজ হাহার প্র, ভাগানিয়ন্তা ইহাই সে দেখাইতে 
আসিয়াছে, তাহাকে দেখিতে মাসে নাই। তাহার বাল্য প্রেম 
বালাশ্বৃতি এখন ধ্রচ্জার বিষয়, অপমানের কথা-জলস্ত গ্রতি- 
শোধে দে তাহা ক্স করিতে চাছে, প্রতিশোধই এখন তাহার 
প্রাণের স্থধ, জীবনের তৃপ্তি । তাই সে তাহার সুখশাকিহার' 


১৩৬ ফুলের মাল! । 


শত্রকে নিের মুখে মৃত্যুদণ্ড জ্ঞাপন করিয়া! আপনার ক্ষমত। 
দেখাইতে আসিয়াছে! 

কারাগার । মুক্তবাতায়ন পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গণেশদেব 
কঠোর ভূমিশয্যায় শয়ন আছেন। সন্ধ্যাকালে বাঁদশাহের নিকট 
হইতে তাহার মুক্কির প্রস্থাৰ আপিয়াছিল। প্রস্তাবের মর এই, 
কোন স্থত্রে কখনও গণেশদেক্ধ বাদসাহের গ্রতিকুলাচরণ না- 
করিয়া যদি স্তায়ান্তায় অবিচারে তাহার পক্ষাবলম্বন করিতে শপথ 
করেন) তাহ। হইলে সুলতান স্বীহাকে যুক্তি প্রদান করিবেন। 

গণেশদেব রাজানুগ্রহ অগ্রাহা করিয়।ছেন। এইরূপ চিরদাসত্ে 
আপনাকে বদ্ধ করা অপেক্ষা মৃহ্থাও তাহার বরণীয়। মেই স্বণিত 
প্রস্তাব মনে করিয়া এখন পধাস্তও মাঝে মাঝে ভিনি ক্রোধ- 
কম্পিত হইয়া উঠিতেছেন; আবার মাঝে মাঝে প্রিরবিচ্ছিয 
ুমুু ব্যক্তির কাতরত! সেই ক্রোধের স্থান গ্রহণ করিতেছে । 
রাছার মরিতে ছঃখ নাই, ন্যায়ের জন্য প্রাণ দিতে তিনি কাতর 
নছেন) কিন্তুতিনি মরিলে তাহার আত্মীয়স্বজনের কিরূপ দুর্দিশা 
ঘটিবে, ইহা! ভাবিয়। তাহার যন্ত্রনা-পীড়িত হৃদয়ে আর্তনাদ উিত 
হইতেছে। শেষ সময়ে একবার কাহারও নছিত দেখা পর্যন্ত 
হইল না, এমন বন্ধুও কেহ নাই যাহাকে তাহাদের সম্বন্ধে কোন 
একটি কথা পধ্যন্ত বলিয়া! যাইতে পারেন! গণেশদেব যতই এই 
নৈরাশ্যবেদনা গভীররূপে অনুভব করিতেছেন ততই মৃত্ার 
মমীপবর্তী হইয়াও মৃত্যুতে অবিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের স্তায়বিচারের 
উপর বিশ্বাস জন্মিতেছে। তাহার মনে হইতের্কোন এশীশক্তি- 
গ্রতাবে এখনি কারাগারের কঠিন দেয়াল দ্বিধাযুক্ত হইয়া তাহাকে 
মুকিগ্রদান করিবে। 


ফুলেরমালা। ১৩৭ 





এই বিশ্বাসে উন্নীত উত্তেজিত আম্মহার! হইয়া গণেশদেব 
মবলে সহন! দেয়ালে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন । কঠিন দেয়াল ভাঙ্গিল 
না, টলিল না) যেমন ছিল তেমনি ধহিল, তিনি কেবল হাতে 
বেদনা অনুভব করিয়া আত্মস্থ হইলেন। তাহার মুখে হাসির রেখা 
দেখা দিল। তিনি কি পাগল হইয়াছেন! তাহার মুষ্ট্যাথাতে 
দেয়াল ভাঙ্গিবে! এ সময়ে তাহার স্স্যাসিনীকে মনে পড়িল। 
তিনি কি রাজার জীবন সম্বন্ধে নিশ্েষ্ট আছেন ! তাহা হইতেই 
পারে না। অবশ গণেশদেব মুক্তিলাভ করিবেন, ন্যায়ের জন্ক কাধা 
করিয়া কখনই তিনি জীবন হারাইবেন না। সহসা শক্ষিকে মনে 
পড়িয়া অন্ুতাপের দংশনে হৃদয় জলিয়া উঠিল। তিনি শক্ষির 
সম্বন্ধে ষে অন্ায় করিয়াছেন এ সমস্তই তাহার ফল! তাহার আশ। 
“ভরষা সমন্তই বিদুরিত হইল,তিনি বুঝিলেন তাহার মৃত্যু অনিবার্য! 
বিশ্বাসের উত্তেজন! ক্রমে নৈরাশ্যের ক্লান্তিতে পরিণত হইয়া 
তাহার শ্রান্ত নয়নে তন্ত্র! আনয়ন করিল। তিনি হ্বপ্র দেখিলেন--- 
চতুষ্পার্থে আর দেয়ালের বাধ! নাই, মন্তক-দেশ অবারিত, তিনি 
মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্রে নক্ষব্রখচিত আকাশতলে দণ্ডায়মান, সম্মথে 
এক জ্যোতির্খ্রী দেবী বিরাজিত। অপূর্ব আনন্দে তাহার 
সদয় পূর্ণ হইল, তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে যাইৰেন 
এমন নময়ে সহস1 দ্বারোদঘাটন শব্দে ঠাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 
নয়ন উন্মীলিত করিয়া! দেখিলেন, সত্যই পরিচ্ছদের মণিময় 
কান্তিতে অন্ধকার গৃহ উজ্জ্বল করিয়া গৃহ্ারে এক রমণীসুদ্ডি 
দণ্ডায়মান, স্প্রে সত্যে মিশিয়া গণেশদেবের হৃদয় আশাপুর্ণ 
বিশ্ব়জনক অপরূপ ভাবে পূর্ণ হইয়া! উঠিল। 


১৩৮ ফুলের মালা। 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


শক্তি কারাপ্রবেশ করিয়া গ্রথমে গ্ন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল 
না। দ্বার-রক্ষককে দীপ আনিতে আল! দিয়া সেই খানেই 
মু্রিতনয়নে দাড়াইয়া রহিল। কিছু পরে নয়ন মেলিয়া আর 
তেমন অন্ধকার দেখিল না। প্বাক্ষ পথ দিয়া কক্ষে যেটুক 
আলোক আসিতেছিল তাহাতেইশক্কি দেখিতে গাইল গণেশদেব 
কোথায়। সে অগ্রসর হইয়া ত্তাহায্স নিকটবন্তী হইল। গণেশদেব 
বিশ্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, শক্তি 1” স্বরে শক্তিকে তিনি 
চিনিয়াছিলেন। 

শক্তি কঠোর তীব্রস্বরে উত্তর করিল,“শক্তি নহে, সুলতানা ।” 

কারাগৃছের পাষাণ দেয়ালের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত ধেন সেই 
কুদ্রবাকয আহত কম্পিত হইয়া উঠিল, গণেশদেব স্তব্ধ নির্বাক 
হুইয। পড়িলেন, শক্তিও স্তব্ধ হইয়! রহিল। কিন্ত কথ! কহিবার 
অনিচ্ছাবশতঃ নহে,-শক্তি নিস্তব্ধে তীব্র দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ 
করিয়। গণেশদেবের মুখ নিরীক্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার 
কথায় গণেশদেবের মনের ভাব কিরূপ হইল তাহা বুঝিতে চেষ্টা. 
করাই শক্তির অভিগ্রায়। কিন্তু তাহার প্রয়াস নিক্ষল হইল, শক্ষির 
ইচ্ছায় অন্ধকার দীপ্ত হইল না) রাজমুর্তি যেমন অম্প্ তেমনই 
রহিল। 

মহা শক্তির উৎসুক দির সমক্ষে গণেশদেব সুম্পষ্ট গ্রক 
শিত হইলেন। দ্বাররক্ষক গৃহ দীপালোকিত করিয়। দ্বার রুদ্ধ 


ফুলের মালা । ১৩৯ 


করিয়া চলিয়া গেল। শক্তি তখন দেখিল এতদিন সেষে 
গ্রণেশদেবকে চিনিত ইনি মে গণেশদেৰ নহেন। এ মু্ি-সেই 
রাজবেশী অনুপম কাস্তিময় সুসজ্জিত মোহন মুর্তি নধে। ছিন্ন, 
মলিনবগ্রধারাঁ, রুক্ষ লগ্বিতকেশ, ক্ষাণসুষ্ বিবর্ণ মুখ, এক দীনহীন 
বন্দী তাহার লম্মুথে আমীন। বন্দীর কেশপাশে অদ্ধাচ্ছর্র কোটর- 
প্রবিষ্ট চক্ষু হইতে যদ্দি না তাহার পুর্ব-প্রভাব পূর্ব-জেযাতি 
বিভাপিত হইত তাহ! হইলে ইহাকে গণেশদেব মনে করা শক্তির 
পক্ষেও সুকঠিন হহত। 

শকি নিম্পন্দনেহে গণেশদেবকে দেখিতে লাগিল। তাহার 
মুখের নাংদপেশা এমন অটল অপরিবর্তিত ভাব ধারণ করিল 
এমন নিম্প শিস্ত্ধ হইয়!সে দাঁড়াইয়া রঙিল যে রাজাকে দেখিয়া 
তখন তাহার মনে কিরূপ ভাবোদয় হইতেছে, রাজার ছুঙ্গশায় 
সে স্থুখ বা ছুঃখ অগ্ুভব করিতেছে তাহার মুঠি হইতে হহা বুঝিয়া 
উঠ একজন পারদশী মনোভাববেন্তার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইত। 
কিন্ত অল্লক্ষণের মধ্যেই তাহার বে নিষ্পন্দভাব শিখিল হইয়। 
আদিল, মুখে বর্ণ পরিবপ্তন ঘটিল, নয়নে ঢুই বিন্দু অশ্রুদেখা দল, 
ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইগ্রা উঠিল। সহদা জড় শক্কি জীবস্ত 
মানবীরূপ ধারণ করিল। তাহার এই নবপ্রাণিত অপূর্ব মুিতে 
কি গ্রতিশোধতৃপ্তিজনিত প্রকুল্লতা প্রকাশ পাইতেছে? এ অশ্রু 
কি তাহার ঈর্যাবিগলিত আনন্দান্র ? না, তাহ! নহে। শক্তি 
আজ নিঃস্বার্থ করুণাময় প্রেমে আম্মহারা, পাধাণে আজ সহ্সা 
করুণাধার বহিয়াছে। সম্পদশালী নিরভাব গণেশদেব এতদিন 
যাহা করিতে পারেন নাই আজ দীনহীন গণেশদেব তাহা করিয়া- 
ছেন। পুর্বে .গণেশদেবকে শক্তির দান করিবার কিছুই ছিল 


১৪৪ ফুলের নাল! । 


না, মে তখন ভিখারিণী, তিনি রাজাধিরাজ | তাই তীহাকে ভাল- 
বালিয়াও শক্তির প্রেম পূর্ণবিকশিত হইয়। উঠে নাই। আম্মদানেই 
প্রেমের সম্পূর্ণতা, যে প্রেমে তাহার অবসর পর্ধাস্ত ঘটে নাই দে 
প্রেমের অপূর্ণতা, ক্ষু্রত৷ কিরূপে পুরিবে? তাই রাজাধিরাজ 
মহা প্রতাপ গণেশদেব শক্ষির হৃদয়ে প্রেমভাব উদ্রেক করিয়াও 
সে প্রেমের স্বার্থপূর্ণ মপিনতা দুগ্ন করিতে পারেন নাই। আজ 
ধিপর্ন বন্দী গণেশদেব শির ঝ্বস্তরে নারীর মহাপ্রেম জাগরিত 
করিয়া তাহার জীবন, তাহার সুখ, তাহার মাণবত্ব পূর্ণ করির- 
ছেন। সে এখন ঈর্ষা প্রতিশোধের অভীত। সন্যাসিনী বহু পূর্বে 
তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থ প্রেমে মগ্ন হইয়া সে এখন 
সেই কথার সতাত। উপলদ্ধি করিতেছে । 

শক্তি কিছু পরে বলিল, “রাজকুমার, ওঠ 1” এই স্বর আর 
ইহার কিছু পূর্বের সেই স্বরে কি প্রাভেদ! একই কণ্ঠ হইতে 
কি উহা নির্গত হইয়াছে--সেই কঠোর কুদ্রধবনি আর এই কোমল 
করুণ বাণী? রাজকুমারের নিকট সমস্তই রহস্তময় প্রছেলিক! 
বলিয়া মনে হইল, তিনি বিস্ময়ে নিরুতর হুইয়! রহিলেন। 

গণেশদেব, তুমি পুরুষ! নারীর প্রকৃতি তুমি কি বুঝিবে? 
তোমাদের মধ্যে জ্ঞানী ধাহার তাহারা পর্যান্ত যখন নারী-হাদয়ের 
ব্হস্ত ভঙ্গ করিতে ন! পারিয়া বলিয়! গিয়াছেন, “দেব! ন জানস্তি 
কুতো মনুষ্যাঃ ।' তখন শক্তি যে তোমার নিকট অবোধগমা 
হইবে ইহা। আর আশ্চর্যের বিষয় কি! 

রাজাকে নিরুত্বর দেখিয়! শক্তি আবার বলিল, "রাজকুমার, 
সময় হিয়া যায়+--ওঠ! আমার এই অঙ্গাবরণে বেশ ভাল করিয়া 
আপনাকে আবরিত কর ।” 


ফুলের মালা । ১৪১ 


রাজকুমার তাহার অভিপ্রায় বুঝিলেন, তাহার স্বপ্ন তবে সত্য! 
শক্তি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে আসিয়াছে! আবার আপ- 
নাকে মুজক্ষেত্রে প্রশস্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান দেঁখিলেন, 
আম্মীয়স্ব্নের আনন্দবিভাসিত মুখমণ্ডলী আপনার চারিদিকে 
দেখিতে পাইলেন, বন্ধনশূন্ত স্বাধীনতার আনন, প্রিয়জনমিলন- 
জনিত অন্পম সুখে হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি আম্মহার৷ ভাবে 
কলের পুতুলের মন উঠিয়া দীড়াইয়া বলিলেন,“কোথায় যাইব ?” 

শক্তি দীপ নির্বাপিত করিয়। তাহার বছ্হস্তবিলম্থিত পরি- 
ধেয়ের কিয়দংশে স্বদেহ আবরিত রাখিয়া! অন্তাংশ ছির করিয়! 
তাহা, এবং তাহার মস্তকাবরণ স্ুবর্ণধচিত শাল রাহস্তে দিয়] 
বলিল, “এই লও, এই বস্থ ও শালে আপনাকে আচ্ছাদন করিস! 
দ্বারে আঘাত কর, প্রহরী দ্বার খুলিয়া! দিলে নিস্তন্ধে তাহার 
সহিত চলিয়া যাইও, কারাগারের বাহিরে পৌছিয়া সেখানকার 
প্রহরীকে এই অঙ্থুরীটি দিও, আংটি লইয়া সে চলিয়া যাইবে 
তুমি যথা ইচ্ছা পলান্ন করিতে পারিবে ।” 

রাজা কাষ্ঠ-পুন্তলির ন্তায় বলিলেন, “আর তুমি ?” 

শক্তি । সে ভাবনা তোমার নাই। কথা আছে কিছু পরে 
কুতব আদিয়! আমাকে. লইয়া বাইবে। 

রাজ । কিন্ত প্রহরী 'ভাবিবে তুমিই চলিয়া গিয়াছ, কুতব 
আমিলে সে তাহাই বলিবে। 

শক্তি। ষে প্রহরী তোমার সঙ্গে যাইতেছে তাহার পাহারা 
তখন ফুরাইবে, তাহার স্থলে যে নূতন প্রহরী আসিবে সেকি 
করিয়া জানিবে আমি আছি কি গিয়াছি? 

রাজা । এ প্রহরীর নিকট সে সমস্ত শুনিবে। 


১৪২ ফুলের মালা। 


শক্ি। না, তাহা বারপ। তুমি এই বেল! যাও, নহিলে 
সমস্ত গোল হইয়া যাইবে। 

শক্তি সমস্ত কথাই সত্য বলিলন!। শক্তি যে আদর্শ স্াক়বাদী বা 
সত্যবাদী এমন কথা আমরা কখনও বপি নাই, এখনে! বলিতেছি 
না) দোষে গুণে সে মান্থষ মাত্র। . রাজাকে মুক্তি দেওয়াই এখন 
তাহার অভিপ্রায়, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে মিথ্যা বলিতে 
কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিল না! রাঙ্গা! বুঝিলেন শক্তির জন্য তাহার 
ভাবিবার কিছু নাই, তিনি এখক নি্াবনায় অসপ্ষোচে পলায়ন 
করিতে পারেন। গণেশদেব শছ্চিদন্ত বস্ত্র ও শাল হস্তে লইয়া 
আশার বলে বলী হইয়া! উঠিলেন। কারানির্গত ন! হইয়াই স্বাবীন- 
তার সুখে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, তিনি 
আর বদ্ধ অসহায় বন্দী নহেন; তিনি অতাচার নিবাঁরণে সপারগ 
পুরুষ গণেশদেব। আনন্দআ্োত তাহার স্বদয়ে বহিম্া যাইতে 
লাগিল। কিন্ত তিনি ঘেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, স্বপ্ের আনন্দ 
মহস! জাগ্রতে বিলীন হইল। তিনি মুহূর্তে আত্মস্থ হইয়। বলিলেন, 
“না, শক্তি, আমি যাইব না--এই লও তোমার বস্ত্র।” 

শক্তি আহত আশ্চধা হইয়া বলিল, “কেন ?* 

গণেশদেব বলিলেন, "তোমার হাত হইতে মুক্কি গ্রহণ 
করিবার অধিকার আমার নাই; আমি পলায়ন করিব না।” 

অটল দৃঢ়ন্বরে গণেশদেব এই কথা বলিলেন। শক্তি বুঝিল 
ইহার 'অন্তথা কর! তাহার অসাধ্য। শক্তির আশা প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল 
সহুমা ভন্মের মত মলিন হইয়া পড়িল; ভূতলে পতন নিবারণের 
জন্ত তাহাকে দেয়ালের সাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। 





ফুলের মালা । ১৪৩ 


একত্রিংশ পরিচ্ছেদ | 


১৪ 
বাদসাহ বলিলেন, “ত্য বলিতেছ ? সতা--সত্য !' 

কুতব বলিল, “অপ্রন্তায় জন্মে নিজে চলুন, আপনার চক্ষু 
আপনাকে মিথা। বলিবে না!” 

বাদ। বুঝিয়াছি আর দেখিতে হইবে না! ঠিক, ঠিক ! তুমি 
যাও, এখনি যাও, তাহার ছিন্নমুণ্ড আমাকে আনিয়। দেখাইতে 
বল, যাও, কুতব, এখনি যাও 1--- 

কুতব। কাহার মুড ?-- 

বাদ। কাহার মুড? সেই নরাধম গণেশদেবের ! 

কুতব। আর--মার-বেগমসাহেবকে কি বলিব? 

বাদনাহ কুদ্ধস্বরে বলিলেন, “বেগমসাছেবকে ভোমার কিছুই 
বলিতে হইবে না--ভাহার সহিত বোঝাপড়া আমার, অন্তের সে 
সম্বন্ধে কিছু করিতে হইবে না।” 

কুহব ক্ষুধ হইন। সে মনে করিয়াছিল গণেশধেনকে দেখিতে 
গিয়াছেন শুনিলে বাদনাহ শক্তির যে শান্তি বিধান করিবেন 
তাহাতে আর তাহাকে রাজবাটী মুখে ফিপিতে হইবে না। কুতৰ 
হতাশঙ্গদয়ে নতমুখে অভিবাদন করিরা রাজাজ্ঞাপালনোদেশে 
গমন করিল। 

বাদসাহ আর একবার ডাকিয়া বলিলেন, “শোন, কুতব, 
বেগমসাহেব কারাগার হইতে চলিয়া না আদিলে যেন গণেশ- 
দেবকেচ্ছত্যা করা. না হয়। বুঝিলে ত?” 

কুততব বলিল, “বে হুকুম |” 


১৪৪ ফুলের মালা । 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


পস্্ঞা্ড তরি ৩. 


শক্তি চিরদিন আশায় নিরাশ কৃইয়াছে, কখনও হুথ চাহিয়া 
পার নাই। কিন্ত আজ অন্তকে' স্থখ-শাস্তি দান করিতে গিয়াও 
ষখন সে বার্থমনোরণ হইল, তাহার পরিপূর্ণ হ্বদয়-উথলিত নিঃস্বার্থ 
সহানুভূতি পথ্যন্ত যখন গণেশদেবসসগ্রাহ্‌ অবহেলা করিলেন, তখন 
তাহার যে কষ্ট হইল তাহা এই স্তবঃখপূর্ণ সংসারেও কদাচ ঘটে। 
ইহা তাহার পুর্বের প্রতিশোধ-উত্তেন্দনামিশ্রিত, ক্রোধতরঙ্গ সিক্ত 
অপেক্ষাকৃত লুভার মিশ্র নৈরাগ্ত নহে,--প্রতিশোধহীন, উত্তে- 
জনাহীন,অমিশ্রিত্, অকল্পিত জর্মাট.ছুঃখের লৌহ-কবাটনিস্পেষিত 
হইয়া তাহার সমস্ত গ্রক্কৃতি যেন মৃহুর্ভে, প্রলয়ের ধূমকেতুর সায় 
উচ্ছৃত্খল, অপ্রকৃত, উৎক্ষিপ্ত হইল বিশ্বজীবনের সহিত এক- 
সৃত্রতা, একাত্মান্ৃতৃতি হারাইল। 

কারাগৃহের বাহিরে আসিয়া শক্তি দেখিল আকাশে একটিও 
তারকা নাই, রজনীর অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে ঘনীভূত। সে 
নিস্তব্ধ নিশ্চল হুইস্া রহিল। চারিদিকের অবস্থা প্রক্কতরূপ উপ- 
লন্ধি করিতে পাবিল না, নিজের অবস্থাও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল না, আপনাকে একট! অদ্ভিত্বহীন, মহাশুন্য, অন্ধকার 
রাত্রি বলিয়া বিভ্রম জন্মিতে লাগিল। শক্তিকে নিন্তন্ধভাবে দণডায়- 
মান দেখিয়া প্রহরী ভাবিল, বুধি অন্ধকারে চলিতে ভয় পাইতে- 
হেন। নে বলিল, “আধারামে ডর মালুম দেতা, রোস্নাই 
লাওয়ে ?” টু * 
চকিতে শক্তির মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিলেন, 
প্না, চল যাইতেছি।» 


ফুলের মাল! । ১৪৫ 


কারাগারের বহির্সীমার দ্বারদেশে জমাদার গোলাম আলি খা 
মুড়িজুড়ি দিয়! কাষ্ঠতক্তে বসিয়া ভ'কা টানিতে টানিছে মাঝে 
মাঝে হাক পাড়িতেছিল, 'আার তাহার সম্গুখে ময়দানে ছুইজন 
প্রহরী পদচারণা করিয়া পাহারা দির্তেছিল। প্রহরী রোমজান 
ভিতরের লৌহ-অর্গল খুলিয়া দ্বারে করাঘাত করায় গোলামআলি 
খা বাহির হইতে দ্বার উন্মুক্ু করিয়া দিল, শক্তি বতিরগত হইয়া 
আসিলেন। পদচারণশীল প্রহরী ুইজন দ্বারোদ্নাটন শব্দ শুনি 
একই সঙ্গে স্বীরে বলিশ্না উঠিল, “কোন হায় ?" 

জনাদার দ্বার বন্ধ করিতে করিতে উত্তর করিল, 

“কুছ ফিকির নেই, আপনা কাম করকে চল, ভাইয়া!" 

প্রহরী 5ইজন "মার কোনও কথা না কহিঘা পুনপায় স্ব 
পথচারা হইল । জগাদার দ্বার রুন্জ করিয়া দেখিল, "আন্উরৎ দ্বার- 
দেশ হইতে কিছুদুরে চলিয়া গিয়াছে । দ্রুতপদে নিকটে অগ্রসর 
হইয়া বলিল, “মান্গুঠি ? 

কুতব শক্তিকে গোলামমালি খার নিকটে পভচিয়া রাখিয়া 
একটি আংটি পিয়া বান । এই আহংটির বলেই তিনি গণেশদেবের 
প্রকোষ্ঠে অবাদে প্রবেশ লাভ করিতে পাৰিম্বাছিলেন। ঠাভাদের 
মধ্যে কথা ছিল, শক্তির অপেক্ষার কুতব নিকটন্ত প্রহরাখানায় 
বসিয়া থাকিবে, ঠিনি কারা বাহির হইবার পর এই আংটি গোলাম 
আলি খার মারুফ তাহাকে ফেরৎ পাঠাইলে সে আবার এখানে 
আমিরা শক্তিকে সঙ্গে লইয়া নিরাপদে প্রানাদ পর্যাস্ত প়ছিয়। 
দিবে। কুতন যে প্ররুত্তপক্ষে প্রহরীখানায় বনিয়া বেগমধাহেবের 
গুভাকাক্ষায় মগ্ন ছিল না, তাহা পাঠক জানেন । তবে শক্তির 
কারানির্থমন সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে সে ত্রুটি 


১৩ 


১৪৩ ফুলের মালা। 


করে নাই। এই জন্ গোলামমালি খার নিকট নে তাহার এক- 
জন অন্ুচরকে রাখিয়া যায়। তাঁহার অনুক্ঞা ছিল, আউরৎ কার! 
বাহির হইয়! আংটি দিলেই ইহার মারফত গোলামআলি খা অবি- 
লথ্ধে তাহা প্রাদাদে পাঠাইবে। অবশ্য সে সময়ের মধ্যে যদি কুতব 
নাফিরিতে পারে। কুতবের মনে ছিল, স্ুলহানার কারাগার হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সে কিব্বিতে পারিবে, তবে কি জানি যদি 
আগিতে বিলঙ্গই হয়,_-রাজাক্কে শয়নাগার হইতে তুলিয়া সংবাদ 
দিতে হইবে, কিছু বিলগ্ব হইহও পারে,_সেইজন্ট সকলদিক 
ভাবিয়! চিস্তিয়াই কুতব এইরূপ ধন্দোবস্ত করিয়া গ্রিয়াছিল। আউ- 
রৎ যে স্থলতান! ইহা! কুহব গোঁপন রাখিয়াছিল। প্রহরী অঙ্গুরী 
চাহিলে শক্তি একবার দাড়ায়! বপিল, “আংটি পাঠাইবার প্রয়ো- 
জন নাই।” 

আনল কথা শক্তির এখন প্রাসাদে যাইবার বা কুতবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিলনা। এই বলিয়া শক্তি আবার চলিতে 
উদ্যত হইলে প্রহরী গতিরোধ করিয়া বলিল, পলেকেন কুততব 
সাহেবকা হুকুম আসা হায়।” 

রাণী গম্ভীর অনুজ্ঞার স্বরে বলিলেন, “পণ ছাড়__ সুলতানার 
সুকুম।” প্রহরী সভয়ে বিশ্ময়ে স্তভিত হইয়া ঈড়াইল; শক্তি অবাধে 
চলিয়া গেলেন। অল্লক্ষণের মধ্য অন্ধকার-নিবিড়তায় ঠাহার ক্ষীণ- 
ছায়া বিলীন হইয়া! পড়িল। প্রহরী তখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া 
তক্তায় বলিয়া চকমকি ঠুঁকিয়া৷ বলিল, “হুম! সুলতান! সাহেব! 
মাইনে আন্দাজ কিয়াথা গণেশদেবকা আউরৎ! খসমকো। ভেট: 
নেকে। আয্া_হামলোগকে1 বি আলবৎ কুচতে্ মিল যাগা। খোদা 
সব খারাবি কর দিয়া, ফ্যায়সা নসীব! কুতবসাহেব, তেরাকো| 


ফুলের মালা । ১৪৭ 


সাবাস! স্থলতান সুলতানা দোনোকোহী গোলাম বানায়! আরে 
তাইয়! ফন্তে খা উঠোগে কি নেই ?” 

ফতে খা প্রন্থর আল্ঞা এবং এই হিমরাত্ি একই সঙ্গে উপেক্ষী 
করিয়াকম্বল দোসর করিয়া গাছ ভলায় পড়িয়া দিব্য নাক ডাকাইয়া 
নিদ্রা দিতেছিল। প্রহরীর ডাকে সে ঘুমের ঘোরে বলিল,ণআনুঠী 
মিল! ?” 

প্রহরী বলিল, “নেই, ভাইয়া, মিলনেকো নেহি! সুলতান! 
চলা গিয়া 1” 

অনুচর বলিল, “যাতা--যাতা” বলিয়া আবার নীরব হইয়া 
পড়িল। প্রহরী ভাবিল, ফতে খার হাতে কুতবকে আ-টি পাঠাই- 
বার কগা,--সেই আহটিই যখন দিলিল না,তথন তাহাকে জাগাইয়া 
কুতবের নিকট এ সংবাদ পাঠানর পুর্বো মার এক ছিলাম তামাক 
নিঃশেষ করিলে ভকুমের অমান্য হইবে ন1। এই ভাবিয়া সে সম্প্ণ 
কর্বব্পালনরত নিশ্চিন্তভাবে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। 


১৪৮ ফুলের মাল]। 


ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


সপ নশিহেল শসা 


শক্তি চপিল; অন্ধকারে একাকী চলিল। অন্ধকারে চলিতে সে 
অনতাস্ত নহে, বনদেশও তাহারু পরিচিত। বনস্তলীর প্রতি পথ 
প্রতোক' বৃক্ষটি পথ্যস্ত যেন এই অন্মকারের মধ্যে ও তাহাকে 
ক্রোড় পাতিয় সাদরে আাহবান করিতেছিল। শক্তি অতি সহজে 
বিনা কষ্টে সেই বনপথ লঙ্গান করিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। কয়েক বংসর পূর্বে নর্মীতীরে যে তিগ্তিড়িরক্ষ অর্দস্থল 
অর্ধজল অধিকার করিয়া তৃশার্ী ছিল 'মাজ তাহার গুড়িমাত্র 
অবশি্ । সে দিন মে দ্ুইজন উহার উপর বসিয়া কথোপকথন 
করিয়াছিল তাহাদের জীবনেও আন কি রূপান্তর! শক্তি 
সেই গুঁড়ির দিকে মুহর্ধকাল চাহিয়া আবার চলিল, এবার 
বমমধা দিয়া চপিল, চলিতে চলিতে একবার থমকিয়া দাড়াইল, 
যে বৃক্ষতলে তাহার বহু যন্ত্রের শুন ফুলেরমালা পদদলিত করিয়া- 
ছিল সেইখানে আসিয়। স্তস্ভিত হইয়া] ঈাড়াইল) তাহার পর 
বৃক্ষতস হইতে এক মুষ্টি মৃত্তিক তুলিয়া আপন মণিময় অঞ্চলে 
বাধিয়া লইয়া আবার গন্তব্য পথে চলিতে আরস্ত করিল। অল্প- 
ক্ষণের মধোই শক্তি সেই পুরাতন কালিকামন্িরের সমীপবর্তী 
হইল। পুর্বে এই মন্দিরে অবস্থিতিকালে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহাভি- 
সুখী হইবার সময় দূর হইতে ছ্বারছিত্রপথে যেরূপ আলোক 
দেখিতে পাইত আজও সেইরূপ দেখিল। মাননচক্ষে মন্দিরকক্ষে 
প্রতিমার সম্মুখে সন্ন্যাসিনীর মুন্ডি কল্পনা করিতে করিতে দ্বার- 
দেশে আসিয়া! উপস্থিত হুইল। দ্বার ভিতর*হইতে অর্গলবন্ধ 
ছিল না-:উ'কি মারিয়া দেখিল যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঠিক, 


এ রা! ১৪৯ 


টিজার লত কোয়াছি: মন্মুথে ঙ্গাসিনী , মুদ্রিতনয়নে টি 
শক্তি এমন নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে আপিদ্া দাড়াইল যে 
সন্গামিনী তাহা জানিতে ও পাগ্িলেন না। তিনি মন্ত্র পড়িতে 
পড়িতে অগ্রিতে আহতি প্রদান করিলেন__অগ্রি জলিয়া উঠিল, 
মবলোথিত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত শিখারাশি গুহছাদ স্পশ করিতে 
লাগিল, শক্তির নয়নে যেন রক্কের ফোদারা ছুটিতে লাগিল, তাছা 
হইতে ছিন্ন মুগ্ডরাশি খসিদ্লা খসিয়া গড়িতে লাগিল। শক্তি 
বদ্ধদৃষ্টি ইইয়া তাহার দিকে চাহিয়। রহিল), মহসা ফোয়ারার 
উচ্ছাস স্তপ্তিত হইল, ছিন্ন মুগডরাশি শুন্ধে ইনার সজ্জিত 
শ্রেণীবদ্ধ হইল, তাহার উপর আলোক পিংহামন প্রত্যক্ষ হইল, 
সিংহাসনে এ কাহার দুষ্টি! শঙ্জি প্রণর দৃষ্টিতে তাহাকে চিনিবার 
প্রয়াদ করিল। এই সময় মন্্যাধিণী আর একবার স্বাহ! মন্ 
উচ্চারণ পূর্বক কহিলেন,--“হে সর্বীশক্তিমতি, ভগবানের ধাক- 
রূপা প্ররুতি ! তুমি প্রসন্ন হও । তোমার করুণার বিশ্ব সংসারের 
উৎপত্তি স্থিতি, তোমার ক্রোধে ইহার প্রলয় বিনাশ! তুমি 
রূদ্রারূপে এ দেশের এই ভুদ্দশা আনয়ন করিয়াছ, তোমার প্রসন্ন 
কটাক্ষে ইছার ছঃখ দুর কর। তুমি করুণ! করিয়া গণেশদেবকে 
মুক্তি প্রদান কর-_-এই অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্য দেশে সৌভা- 
গোর উদয় হউক!” 

শক্তি সন্নযাসিনীর আরাধা দেবীর প্রতিনিধিস্বরূপে উত্তর 
করিল, “তথাস্ত! নহাশক্তি আমাকেই সেই কার্যে নিয়োজিত 
করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 

সন্লাদিনী চক্ষু উন্্ীলিত করিয়া শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, 
"ভুমি শক্তি ! সুলতানা! তুমি গণেশদেবকে মুক্তি দিবে?” 


১৫ ফুলের মালা। 


শক্তি বলিল,“ইত্তিপূর্কেই দিতাম, কিন্ত তিনি আমার নিকট 
হইতে মুক্তি লইতে মস্বীকৃত হইলেন»? 

এই বলিয়া ইতিপূর্বের সমস্ত বৃত্তান্ত শক্তি সন্ন্যাসিনীকে 
জানাইয় বলিল, “মাপনি মামার সঙ্গে আনুন) এই অস্ুরী 
দেখাইয়া আমরা এখনে! কারাপ্রবেশ করিতে পারিব। তাহার 
পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনি পলাঘ়ন করিতে পারিবেন ।” 

সন্ন্যাদিনী উঠিয়া দাড়াইলেন। শক্তি বলিল, “একটু অপেক্ষা 
করুন, আমাকে এ বস্ত্র ছাড়িতে হইইবে--অন্য কাপড় একথানি 
দিতে পারেন ?” 

সন্গ্যাসিনী এক থানি গেরুয়া! বস্ত্র মন্দির কোণ হইতে লইয়! 
বলিলেন, “ইহাতে চলিবে ?” 

শক্তি সেই গেরুয়া! পরিধান করিয়া! বস্্রাঞ্চলের ধূলিরাশি অঙ্গে 
মাখিয়া তাহার পর শালের জোড়া একখান খুলিয়া মাথার উপর 
দিয়া গাত্রে জড়াইল, এবং তাহার পরিত্যক্ত মণিময় বস্ত্র দুই খণ্ড 
ও বাকি একখান শাল সন্নযাসিনীকে দিয়া বলিল, “ইহার একখানা 
পরুন, একথান। গায়ে জড়াইয়া নিন, আর শালখান! মাথায় দিন। 
তারপর কারাগৃহে গিয়া গায়ের থান! গণেশদেবকে পরাইবেন, 
আর আমার এই শাল খুলিয় দিব, তাহার মুখের বেশ আবরণ 
হইবে। এইরূপে আপনার! ছ'জনে পলাইতে পারিবেন, প্রহরীর! 
ভাবিবে যে ছুজন ঢুকিয়াছিল তাহারাই ফিরিতেছে !” 

গঙ্ল্যাসিনী বলিলেন, “আর তুমি ?” 

শক্তি। গণেশদেবের পরিবর্তে আমি কারাগারে থাকিব। 
আমার অন্ত ভাবনা নাই, কুতব আমার সহায় আছে। 

সন্নযাসিনী তাহার বিপদ বুঝিলেন; কিন্তু তাহাকে এ সঙ্থর় 


ফুলের মালা। ১৫১ 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয্নাম পাইলেন না। গণেশদেবকে 
উদ্ধার করিতে, দেশ্রের হিতসাধন করিতে শক্তির যদি মৃত্যু হয় 
নেমৃত্যুও সুধের। শক্তির সেই পরম নু অনুভব করিয়া 
ময়্যাদিনীও স্বধে দীর্ঘনিশ্বাম তাাগ কৰিলেন। 

শি বলিল, :. দি, আর একটি কাজ আছে, আমার মাথার 
চুলগুলি কাটিয়া দিন।” শক্তি কাণীর খর্ঠা একখানি খুলিয়া 
সর্যাদিনীর হাতে দিল। স্ুললিত সুদীর্ঘ ঘন কেশদাম্‌ মেই থল়ো 
কাটিয়া সন্ন্যামিনী তাহার হাতে দিলেন। শক্তি সেই গুলি একবার 
হাতে লইয়া আবার ঠাহার হাতে দিগ্না! বলিল, « গুলবাহার যদি 
মাতৃহীন! হয় ত তাহাকে এই গুলি দিবেন, আর মনে রাধিবেন 
এখন হইতে সে আপনারই কন্তা।” 

মগ্ন্যামিনী নীরবে সেই চূলগুলি কালীর পদতলে চাপ! দিয়া 
মন্দির হুইতে নির্গত হইলেন। শক্তি পূর্বেই মন্দিরনির্গত হইয়া 
বাছিরে 'আগিয়! দাড়াইয়াছিল। 


১৫২ ফুলের মাল! । 


চতুত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
সন্ন্যাসিনী ডাকিলেন, “রাজকুমার 1” নিদ্রিত গণেশদেব চমকিয়া 
জাগিয়! উঠিয়া বপিলেন, “না, শক্তি, আমি যাইব না, আমাকে 
আর প্রলোভিত করি ও না।” 
মন্ন্যাপিনী বলিলেন, “বৎস, আমি শক্তি নহি। তুমি উঠ, 
তোমাকে মুক্ত করিতে 'আসিয়াছি 1” 
গণেশদেব নন্গযাপিনীর স্বর চিনিতে পারিলেন, হৃৎপিণে 
রক্তধারা শতোচ্ছাঁসে উলিয়া উঠিল। সত্যই তবে এবার তিনি 
স্বাধীনতা লাভ করিলেন! পুলকে বিস্ময়ে ত্রস্তে উঠিয়া দাড়াইয়া 
বলিলেন, “ভগবতী সন্লাসিনী এখানে ?” 
সন্নাসিনী বপিলেন, “1 শীপ্র প্রস্তুত হইয়! লও, এই বস্ত্র 
সত্রীবেশ ধারণ করিয়। এই শালখানিতে চক্ষু ব্যতীত সমস্ত মুখ 
ডাকিয়া আমার অম্বপ্তী হ3।” গণেশদেব যথাশীগ্র বেশ সমাধা 
করিয়া বলিলেন “দেবি, আমি প্রস্থত।” সন্ন্যাসিনী তখন স্ধীরে 
দ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার উদ্ুক্ত হইলে তাহার! বাহির হইয়! 
গেলেন। মুহূর্তে লৌহকবাট এবং শক্তি একই সঙ্গে আবার 
রুদ্ধ হহল। 

শক্তি কারাগৃহে প্রবেশ করিয়! এতক্ষণ গৃহের এক কোণে 
কম্পিত হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার ভয় হইতেছিল পাছে 
গণেশদেব তাহাকে দেখিতে পাইয়া পলায়নে আবার কোন আপত্তি 
করেন। যদিও তাহার এ উদ্বেগ নিতান্ত অমূলক, কেননা তাহারা 
গৃহ-প্রবেশকালে গণেশদেব দেখেন নাই, তিনি তখন নিদ্রিত 


ফুলের মালা । ১৫৩ 


ছিলেন; তাহার পর জাগ্রত হইরাই তিনি পলায়ন তংপর,উ খিগ্ন চিত্ত, 
অন্ত কোন দিকে লক্ষা দিবার অবসঃই নাই, ইহার উপর আবার 
গৃহ অন্ধকার, সহজে কিছু নঙরেই পড়ে না। স্থৃতগাং শঞ্চির তয়, 
উদ্বেগ বার্থ কিয়! পিয়া ঠিনি পন্লাপিনার সহিত চলিয়া গেলেন, 
শক্তি রুদ্ধ নিশ্বাম ফেলিয়া বাচিণ। এতপিনে হাহার একটি বাসনা 
পূর্ণ হইল। একটি বাসনা,কিন্তু'মাধীবনের আবেগ কেন্দ্ীক্টাত শেষ 
বামনা! ইহার পিদ্ধিতে সে পরম নিদ্ধি পাত করিল, হখার মফল- 
তান তাহার চির-নৈরাগ্ঠকষ্ট মুন্তে অনীন আনন্দ সদুপ্রে যেন 
বিলুপু হইয়া পর়িল। শক্তি তখন গৃহকোণ ছাড়িয়া গণেশদেবের 
পরিতাক্ স্থানে আপিয়া শ্রন কিন) আহ কঠোর উমিশযায় 
শয়ন করিয়া সে ঘে অঠল সপ অন্ধ হব করিন, কোমল রাজ্শযায় 
তাহার অদু্ে কধনও সে সুখ ঘটে নাই। আনন্্রগপিত কত 
উর বা সে বট করিয়া কহিণ, “হে করাণাময়, 


আমাকে রা কর। নি ভদিন আঘার বে ছখে কষ্ট ভি 
তাহা এই আনন্দ-সমুদে বারিকণামার, এই সমুদ্র স্কজনের অন্তই 
তাহা সঞ্চিত হইতেছিল। আমি তি মু, অবোধ অজ্ঞান, কেমন 
করিয়া বুবিব সেই শিন্দুরূপী ছুঃখ কষ্টের পরিণাম-উদ্দেশা এই 
মহানন্দ, পরম সুথ ! ভগবান, বদি এই দীনহীন1 অযোগ্যাকে 
এত করুণা, এত সুখদাঁন করিলে, তাহার আর একটি প্রার্থনাও 
পূর্ণ কর। প্রস্থ, এ সখ হইতে তাহাকে মার বিচ্ছিন্ন করিও না, 
এই আনন্দের মধ্যে যেন তাহার এ জীবনের ও শেষ হয়।” 
গণেশদেব চলিয়া যাইবার সময় ঠাহার একমাহ দখলী-সম্পন্ধি 
একখানি ছিন্ন কথ্বল এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। শক্তি তাহাতে 


৭১৫৪ ফুলের মালা। 

আপাদমস্তক আবরিত করিম! এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে 
তন্্রান্থভব করিল।-তন্ত্রাযোগে তাহার কর্ণে দূর বাশরী সঙ্গীত 
বাঞ্জিয়৷ উঠিগ । বাশরী গাহিতে লাগিল, 


"আমি কি চাহি! 

সম আমার আমি তার, মামার কি নাহি! 

আনন্দ সাগর খেলে পদ হলে, 

কোটি চন্দ্রতারা শিরোপরি জলে, 

বিশ্ব তুবনের বূপ-বত্্র-মণি 

তাহাতে বিরাজে, সে মোর তিরণী, 
আমি হাহারে বাহি!--আর কফিঞ্াহি! 
সে আমার অমি তার, আমার কি নাহি! 


দুরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে, 

দীনহীন নেয়ে আমি এই ভবে । 

তরী বাহি আর হাসি মনে মনে, 

তাহার! এ সুখ বুঝিবে কেমনে ! 

জগতে সবাই দুখের প্রবাসী, 

আমি শুধু স্খে দিবানিশি ভাসি ! 
কালাকাল হেথা নাহি !--আমি কি চাহি! 
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি! 


ফুলের মালা। ১৫৫ 


আমার মতন ধনী কেহ নাই, 
অনস্ত উল্লান বাধা মোর ঠাই । 
পের তরণী প্রেমেতে চালাই, 
আনন্দ সঙ্গীত গাহি !--আর কি চাহি! 
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি 


শান বাল্যকাল ফিরিয়া আপিল। স্বপ্নে বাথকুমার শক্তির 
কে ফুলমালা পরাইখা ভাহাকে লইয়া ভরতে উঠিলেন, শক্তি 
ধাড় বাহিতে লাগিল। রাজকুমার বাশি বাজাহথা গাহিডে 
লাগিলেন, 


আমি কি চাহি! 
আমি চার সে মানার, আমার কি নাহি! 


সকলই সে দিনের মত। সুন্দর জেযাংকা, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা 
বাতাস, কোকিল গাপিদ্ধান মধুর সঙ্গীত, আর হাহার মধ্যে 
রাজকুমারের সেই বাশরীর গ্রাণমনহারী আনন্দ হান। সবই 
সেই । কেবল সেদিনের মত অন্য বাপিকারা নাই, নিদূপঘার সেই 
করুণ মুখস্মতি উভয়ের মাবপানে উত্থিত হইয়া তাহাদের পরিপূর্ণ 
আনন্দোচ্ছাসের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে না। এই আনন্দ পজনীতে 
ভাহারা কেবল দুইটি প্রাণী এক মায়া হইয়া সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে 
পৃিবীর বন্ধন, দেহের বন্ধন মুক্ক হইয়া অসীম আনন্দ-রাজ্ে 
ভাসিয়া চলিয়াছে ! 
ক্রমে শক্তির দ্বিত্ব জ্ঞান পর্যস্ত লোপ পাইল, তাহাদের ছই 


বিঃ ফুলের মালা। 

আত্মা এক হইয়া বিখের সনগ্র আম্মায় বিলীন হইয়া পড়িল, ক্ষুদ্র 
প্রেম মহান প্রেষে অগ্র হই়। গেল, এক আনন্দময় মহাটিতন্টের 
মধ্যে শক্তি গভীর শিদ্ধান্ন অভিভূত হইরা পড়িল। 


একছন অতি যৃদ্ৃকণে কঠিজ) “বন্দা গভীর নিদ্রিত।” 

অন্ত দ্রন কহিণ, “ভাগহ পঙছজে কাধা সমাধা হইবে 1৮ 

উনের মুছক কগোপকণনে গুরগৃহ কম্পিত শিহরিত হইয়া 
উঠিল_কিন্ তাহাতে বন্দার জখ নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ ঘটিল 
ন1। প্রথম বান্তি কহিল,"আপনি আলোক লইয়া দ্বাদের বাহিরে 
0৮ তাহার পর আমি: ধন্দার টিন ড় অন্ধকারে কাজ 


কুতধ রি চা? মশাণ হু নে রনির টন! সবে মাত্র 
স্থির হই! দাড়াইয়াছে, প্রায় ততক্ষণাৎ সুলতান গায়স্থুকিন জ্রত- 
পদে উন্মন্ডের ন্যায় কারাদারে আসিয়া দেখা দিপেন। তিনি 
কৃতবকে বিদার করিয়া কম্পিত উৎকগ্ঠায় তাহার অপেক্ষা করিতে 
ছিলেন। কিন্তু মবিকক্ষণ এ উৎকণ্ঠা ঠিনি স্থিরভাবে সহা করিতে 
পারিলেন না। সুলতানের পদনর্ধযাদ। মান অপমান জলাঞ্ুলি 
দিয়া নিজে কারাদারে আগমন করিলেন, দ্বারে কুতবকে দেখিয়া 
কহিলেন, “কুতব, আজ্ঞ। পালিত হইয়াছে? গণেশদেবের মুড 
কই? স্থপতানা কোথায় ?” 

হত্যাকারী এই সময় বস্ত্রপপ্তিত কোন দ্রব্য আনিয়া নীরবে 


ফুলের মালা । ১৫৭ 
কুতবের হস্তে প্রদান করিল। কুতব তাহা বন্ধশন্ত করিয়া মহা 
রাজকে দেখাইয়া বলিল, “জ্াহাপন| । এই লউন নরাধম গণেশ. 
দেবের মুগ 1”? 


মৃত্তমুখ উদ্দীপ্ত করিল। 
সুলভান কহিলেন, “এ কাহরে মু! দশাণ উঠাইয়া ধর!” 
প্রহরী মখাল উঠাইয়া ধরিল। 
“সয়তান! এ কি করিরাছিম।” খলিয়া সুলতান স্গিপ্রের গ্তায় 
চীংকার করিয়া উঠিশেন। 


১8৮ | . ফুলের মালা। 


উপসংহার 


শক্তিকে নিহত দেখিয়া গায়নুদ্দিৰ উন্মন্তের ন্যায় কার্য করিতে 
লাগিলেন। কুতবের প্রাণদণ্ড হইগ, সাহেবুদ্দিনের প্রাণদ ও হইল, 
কারাগৃছের প্রহরীদিগের প্রাণদডক্ইইল, অপরাধী নিরপরাধীভেদে 
কেবল তিনি প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে লাগিলেন । সভামদগণ ভয়ে 
অস্ত হইয়া উঠিল, গরাজাগণের হ্ৃতবাষ্প উপস্থিত হইল, কোন তায় 
না জানি কথন তাহাদের মধ্যে কাঁঠার ফাঁসি যাইতে হ্য়। তাহারা 
অনেকেই গোঁপনে, কেহ কেহ ব প্রকাশ্যে গণেশদেবের পক্ষাব- 
লম্বন করিল। গণেশদেবের সহিত সুলতানের যুদ্ধ বাধিল। সুলতান 
পরাজিত, নিহত হইলেন । মুগলদান হিন্দু সকলে গিলিরা গণেশ 
দেবকে বঙ্গরাঞ্জো অভিষিক্ত কনিল,বঙ্গের ভাগো সহসা এক অন্ভুত- 
পুধ্ব ঘটনা ঘটিল-_যবনসিংহাসনে হিন্দু রাজ! অধিষ্ঠিত হইলেন । 
শক্তির সহিত নিন্ূপমার অদৃষ্টের অবিচ্ষে্ত সন্বন্ধ। শক্কির 
ধনে নিরূপনা চির দিন ধনী । শাক্তর মৃত্যুতেও ভবিভবা এখানে 
স্থির নিশ্চণ, অকাটা, অপরিবর্তুনীয় । শক্তির রাজ শর্তে আর 
নাই, নিরূপমা প্রন বঙ্েশ্বরী। শব্কির উদ্ভানে সেই ফুলের শোভা, 
সেই রমণীয় সজ্জা, কেবল শক্কির পরিবর্তে তাহার অধিনাগ়িক! 
এখন নিরূপমা ৷ রাঁজরাণী নিজপমা গণেশদেবের সহিত উদ্ভানে 
বসিয়। প্রদোষ সৌন্দধা দেখিতেছিলেন। রাজকুমার যাদবদেব এই 
সময় একটি রোকুগ্মানা বালিকার হস্ত ধরিয়া নিকটে আসিষা 
বলিল, 'মা, মা! সাহাক্জাদীকে আমি বিয়ে'করব।”' এই বিগ 


নং 


ফুলের মালা ১৫৯ 


বাণিকার দিকে ফিরিয়! তাহাকে সাদরে কহিল, “কেঁদনা। তুমি 
আমার রাণী-_-ভোমার জন্তে আমি ফুল নিয়ে আসি 1” 
নিরূপম। পুত্রের ব্যবহারে বাথিভ হইয়া দ্বণার স্বরে বলিলেন 
“ছি ছিযাদব! ও যে মুসলমান্নী--ওকে ছেড়ে দাও--৮ 
তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সন্নযাধিনীও তথায় আসিয়া দীড়াইয়া- 
ছিলেন। তিনিই বালিকাকে লই গণেশদেবের নিকট 'আপিছে। 
ছিলেন,পধিমধ্যে রাজপুত্র ধালিকাকে লুট করিয়া লয়। নিবূগমার 
কথাগ্স সপ্গামিনী কহিলেন, “বৎসে, বিজাতীয় বলিয়া উষ্তাকে দ্ণা 
করিও না। উহার মাতা তোমাদের সকলের জঙ্ঠ প্রাণ দিয়াছে - 
তাহা 'মনে রাখিও।৮ 
গণেশদেব দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া গুলবাহারকে কোলে তুলিয়া 
তাহার মুখ-চুঙ্ধন করিলেন, নিন্রপম! ভীত দৃষ্টিতে তাহার দিকে 
চাহিস্বা রহিলেন। বালক যাদব ইতিমধ্যে ছুটিয়া নুন্দরলালের ণিকট 
হইতে একগাছি ফুলের মাল! সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বালিকাকে 
পরাইনা কছিল, “সাহাল্জাি, তুমি আমার রাণা, তোমাকে আমি 
“বিয়ে করব।” 


নিজূপমার ভয় সত্য হইল, বালক যাদবের বালা কণা সত্য 
ছিল, শক্ষির মভিশাপ ফণিল। বালক যাদব যৌবনে মুসলমান 
হইয়া! এই বালিকার পারিগ্রহণ করিলেন। এই যাদবদেবই ভবি- 
স্যৃতে বঙ্গরাজ জেলালুদ্দিন নামে খ্যাত । 


